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এ কোন সমাজে বাস করছি আমরা! 
আমরা মানবজাতি সৃষ্টির সেরা জীব। এটা সৃষ্টকর্তা নিজেই 
বলেছেন । কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নিজেও দেখছেন এ জাতির মধ্যেও কত 
পশু এবং হিৎন্র অমানুষ আছে। কিন্তু এভাবে যে বেশিদিন চলতে 
পারবে না সমাজ সেটা এখনই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে 
এসব পশুরা। আমি পশু বলছি তাদের যারা বুয়েটের শিক্ষার্থী 
আবরার ফাহাদকে পিঠিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে । কি অপরাধ 
করেছে সে? তার মতামত আর সত্য তুলে ধরেছে তাই? তাহলে 
কি সত্য বলা যাবে না? যদি সত্য বললে খুন হতে হয় তবে সত্য 
না বলা-ই শ্রেয়। অন্তত জীবনটা বাবে । আর উপরের 
শিরোনামের উত্তরটাও পাওয়া যাবে । আমরা এমন সমাজেই বাস 
করছি। যে সমাজে সত্য বললে খুন হতে হয়, যে সমাজে 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায় না, যে সমাজে অনিয়মের বিরুদ্ধে 
কিছু বলা যায় না আমরা সে সমাজেই বাস করছি। 

আবরারকে যারা হত্যা করেছে তারা কেন হত্যা করবে? সে 
শিবির তাই? নাকি সে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে তাই । প্রথমত 
তার পোস্ট টা আমরা পড়ি, ৪৭ সালে দেশভাগের পর দেশের 
পশ্চিমাংশে কোন সমুদ্রবন্দর ছিল না। তৎকালীন সরকার ৬ 
মাসের জন্য কলকাতা বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারতের কাছে 
অনুরোধ করল। কিন্তু তারা নিজেদের রাস্তা নিজেদের মাপার 
পরামর্শ দিয়েছিলেন । বাধ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ দমনে উদ্বোধনের আগেই 
মংলা বন্দর খুলে দেওয়া হয়েছিল । ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ 
ইন্ডিয়াকে সে মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য হাত পাততে হচ্ছে। 
কাবেরি নদীর পানি ছাড়াছাড়ি নিয়ে কানাড়ি আর তামিলদের 
কামড়াকামড়ি কয়েকবছর আগে শিরোনাম হয়েছিল। যে দেশের 
এক রাজ্যই অন্যকে পানি দিতে চাই না সেখানে আমরা বিনিময় 
ছাড়া দিনে দেড় লাখ কিউবিক মিটার পানি দেব । 

কয়েক বছর আগে নিজেদের সম্পদ রক্ষার দোহাই দিয়ে 
উত্তরভারত কয়লা-পাথর রপ্তানি বন্ধ করেছে অথচ আমরা তাদের 
গ্যাস দেব । যেখানে গ্যাসের অভাবে নিজেদের কারখানা বন্ধ করা 
লাগে সেখানে নিজের সম্পদ দিয়ে বন্ধুর বাতি জ্রীলাব। হয়তো 
এসুখের খৌজেই কবি লিখেছেন, 

এ জীবন মন সকলি দাও, 

তার মত সুখ কোথাও কি আছে 

আপনার কথা ভুলিয়া যাও । 

তার এ পোস্ট পড়ে যদি তাকে হত্যা করার কিংবা পেঠানোর 
ইচ্ছে হয় তাহলে বলতে হয় আমরা প্রথমত একটা অসুস্থ জাতি । 


যেখানে কিছু বোঝার আগে হত্যা আর কিছু জানার আগে খুন । 
এরপর আসি তার শিবিরের সাথে সম্পৃক্ততা । আমি জানি না 
আবরার ফাহাদ শিবিরের সাথে সম্পৃত্ত আছে কি নেই । তবে যদি 
সে শিবির হয়েও থাকে তাকে পেঠানোর আইন বাংলাদেশে কখন 
চালু হয়েছে সেটা আমার বোধগম্য নয় । এ বিষয়ে প্রশাসন ভালো 
বলতে পারবে । মনে আছে বিশ্বজিতের কথা? সেই দৃশ্য কি 
আপনার চোখে ভাসে? যখন প্রাণ বাচানোর জন্য এদিক ওদিক 
ছুটছে আর বলছে, আমি শিবির নই, আমি শিবির নই। তখনও 
এই ছাত্রলীগের দয়া-মায়া হয়নি । কেড়ে নিয়েছে তার প্রাণ । এটা 
মনে হয় ছাত্রলীগের অধিকার । আবরার ফাহাদও একই পথের 
বলি হয়েছে। 

আপনার আমার কাছে আবরার ফাহাদের মৃত্যু তেমন কিছু নয়। 
কিন্তু তার পরিবার জানে এটা কি। ছেলেকে কষ্ট করে পড়িয়ে 
আজ এতোদুর এনেছেন । যে বুয়েটে পড়া সকলের স্বপ্ন সেখানে 
সে নিমিষেই সুযোগ পেয়েছে তার মেধা দিয়ে। যা শুধু তার 
পরিবারের গর্ব নয় দেশেরও গর্ব । এই আবরারও হতে পারতো 
দেশের একজন সম্পদ | আমি ভুল বলছি? দেশের সম্পদ তো 
ছাত্রলীগ মনে হয়। সে জন্য সম্পদের ভাগ চাইতে গিয়েছিলেন 
জাবি উপার্চযের কাছে। সে সম্পদের ভাগ নিতে গিয়ে মুখোশের 
ভেতরে থাকা মানুষগুলোকে চিনে ফেলেছে দেশের মানুষ । 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আর সহ্য করতে পারেননি । বহিস্কার করে 
দিয়েছেন সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদককে । তবে কি এখন 
বুয়েটের ছাত্রলীগ কমিটিকেও বহিষ্কার করে এ ঘটনার সমাপ্তি 
ঘটাবেন! দেখাযাক কি হয়। আমরা বাঙালিরা কিছু পারি আর না 
পারি দেখতে ভালোই পারি। যেমন করে আগুনে পোড়ার দৃশ্য 
দেখেছিলাম আর ভিডিও করেছিলাম । 

আমি যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের রত্ন 
বলেছিলাম, তখন অনেকে আমাকে আওয়ামী সনদও দিয়ে 
ফেলেছেন। ঠিক তেমনি আজ হয়তো অনেকে শিবির-জামায়েত 
সনদ দিয়ে দেবেন। এর মানে আপনি সত্য বলতে পারবেন না। 
সত্য বললেই সমস্যা । 

এবার আমাদের কথা বলি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি একা 
নন। এই অভিযানে আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আপনি দৃঢ় 
মনোবল নিয়ে দুর্নীতিবাজদের টুটি চেপে ধরুন এবং দেশকে রক্ষা 
করুন। 

আমরা কিছুতেই এই দেশকে ধ্বংস হতে দিতে পারি না। 
একদিন এই দেশের জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। 
প্রয়োজনে আবার যুদ্ধ করবো তবু দেশকে ধ্বংস হতে দেব না। 
জয় বাংলা । 

আবার আমাদের সমাজে একশ্রেণির মানুষ আছে যারা গুজব এবং 
মিথ্যা রটিয়ে মজা পায়। অনেকে বলছে, সম্রটাকে গ্রেফতার করে 
আবরার ফাহাদের ঘটনাকে আড়াল করতে চাইছে সরকার | এসব 
নোংরামনস্ক কথাবার্তা ছড়িয়ে আমরা প্রমাণ করি আমরা 
আসলেই নোংরা রয়ে গেছি। আমাদের মন এখনও পরিস্কার 
করতে পারিনি। তাই নোতরা খোলস থেকে বেরিয়ে আমাদের 
সত্যের পথে ন্যায়ের পথে আসতে হবে । নতুবা আমরা এই 
নোংরা সমাজেই রয়ে যাবো আজীবন। 


আজহার মাহমুদ 
সালাম হাইটস (৪র্থ তলা), খুলশি-১, চ্টগ্রাম-৪২০২ 
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১ ডিসেম্বর থেকে বেসরকারি 
ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় প্রথম চালু হয়েছে হিউম্যান মিক্ক 
ব্যাংক। মায়ের দুধ আহরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণের এ 
পদ্ধতিটি বাংলাদেশে নতুন যা সচেতন ইসলামি মহলে 
ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা 
থেকে হিউম্যান মিন্ক ব্যাংকের উৎপত্তি। পাশ্চাত্যের 
সামাজিক বিশৃঙ্খলা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এবং 


হিউম্যান মিক্ক ব্যাংক: কী শরীয়াসমম্মত? 


(রহ.) সূরা আন-নিসার ২৩-২৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
লিখেছেন, “যেসব নারীর দুধ পান করা হয়, তারা জননী না 
হলেও জননীর পর্যায়ভূক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম । 
অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশি। একবার পান করুক 
কিংবা একাধিকবার । সর্বাবস্থায় তারা হারাম হয়ে যায়। 
ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে “হুরমতে রিযাআত' বলা 
হয়। শিশু অবস্থায় দুধ পান করলে এ “হুরমতে রিযাআত' 
কার্কর হয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এই 
সময়কাল হচ্ছে, আড়াই বছর বয়স পর্যস্ত। ইমাম আবু 
ইউসুফ রেহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর মতে দু'বছর 
বয়স পর্যন্ত দুধ পান করা যাবে। দুধ পানের নির্দিষ্ট 


আশঙ্কাজনক হারে অশ্লীলতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে মিক্ক 


সময়কালে কোন শিশু কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে 


ব্যাংকের আবিষ্কার । বাহ্যত এর উদ্দেশ্য মহৎ ও মানবিক । 
যে সব শিশুর মা মারা যায় অথবা কুড়িয়ে পাওয়া স্বজন- 


মহিলা শিশুটির মা এবং মহিলার স্বামী শিশুটির পিতা হয়ে 
যায়। অনুরূপ সে মহিলার আপন পুত্র-কন্যা শিশুটির ভাই- 


পরিত্যক্ত শিশু, তাদের মাতৃদুঞ্ধের প্রয়োজন পড়ে। অপর 


বোন হয়ে যায়। মহিলার বোনেরা তার খালা হয়ে যায়। 


দিকে যেসব শিশু মারা যায় তাদের মায়ের দুধগুলো ফেলে 
দিতে হয় অথবা ক্ষেত্র বিশেষে শিশুকে বুকের দুধ 
খাওয়ানোর পরও অনেক মায়ের স্তনে অতিরিক্ত দুধ জমা 


মহিলার স্বামীর ভাই-বোনেরা শিশুটির চাচা ও ফুফু হয়ে 
যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পারস্পরিক 
বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ। বংশগত সম্পর্কের কারণে 


থাকে । এসব মায়ের দুধ সংগ্রহ করে মাতৃহারা ও পরিত্যক্ত 
শিশুদের সরবরাহ করা গেলে শিশুমৃত্যুর হার হাস পাবে। 
মাতৃদুগ্ধের মধ্যে এমন উপাদান রয়েছে যা শিশুর দৈহিক- 
মানসিক গঠন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা 


বাড়ায় । 
মাতুয়াইলের শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট 


ঢাকার 
(আইসিএমএইচ), নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র (স্ক্যানো) এবং 
তা আইসিইউ (এনআইসিও) হিউম্যান মিক্ক 


পরস্পর যে সব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের 
কারণে সেসব সম্পকীয়িদের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। 
সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেন, কোন 
পুরুষশিশু বা কন্যাশিশু কোন মহিলার দুধ পান করলে 
তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনকি 
দুধভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না 
(মাআরিফুল কুরআন, মদীনা, পৃ. ২৪১-২৪২)। ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) দুধ পানের বয়স আড়াই বছর বললেও ইমাম আবু 


কের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান। বিনামূল্যে এ পরিষেবা প্রদান 
রা প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যাংকটি বেসরকারী 
আর্থিক সহায়তায় স্থাপন করা হয়েছে। 
উদ্যোক্তাদের দাবী হলো হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বাংলাদেশে 
নতুন হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটা চালু রয়েছে। দক্ষিণ 
আমেরিকার ব্রাজিলে এর সুফল অত্যধিক । পুরো ব্রাজিলে 
২১৬টি মিল্ক ব্যাংক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে ২৮ শতাংশ 
নবজাতকের মৃত্যু রোধ এবং ৭৩ শতাংশ শিশুর অপুষ্টি 
রোধ করা সম্ভব হয়েছে। মুসলিম দেশের মধ্যে কুয়েত, 
ইরান, ইরাক, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে 
এ ধরনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। 
অন্য মায়ের বৃক থেকে মাতৃহারা শিশুদের দু'বছরের মধ্যে 
দুর্ধপান ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত। চাই মহিলার স্তন 
থেকে সরাসরি পান করুক, চাই দুধ বের করে অন্য মাধ্যমে 
পান করুক ফোতাওয়ায়ে ফকিহুল মিল্লাত : ৬/২৩২)। বিশ্ববরেণ্য 
ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী 


জানুয়ারি'২০ 


ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর অভিমতে ওপর 
উম্মতের একমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ শিশু দু'বছর 
বয়স পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধ খেতে পারবে (কিফায়তুল মুফতি, ৫/১৭৫, 
আহসানুল ফাতওয়া, ৫/১২৮)। 

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের জন্মুদাত্রী 
মা আমিনা মারা গেলে সাআদ গোত্রের হালিমাতুস সাদিয়ার 
বুক থেকে দুধ পান করেন। সাহাবাদের এবং পরবর্তী 
যুগেও মুসলিম সমাজে এ রেওয়াজ চালু রয়েছে। দুগ্ধাদাত্রী 
মা ওই মাতৃহারা শিশুর দুধ মা এবং ওই মায়ের ছেলে 
মেয়েরা অনাথ শিশুরটির দুধ ভাই-বোন। আপন ভাই- 
বোনের মধ্যে যেমন বিয়ে জায়েয নেই তেমনি দুধ ভাই- 
বোনের মধ্যেও বিয়ে হারাম। ইসলামী আইনের প্রতিটি 
বিধান যৌক্তিক, বৌদ্ধিক ও বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক 
বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে জানা যায়, আপন ভাই-বোন ও দুধ 
ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হলে বিকলাঙ্গ সন্তান জন্ম হওয়ার 
এবং জেনেটিক সমস্যা উভবের আশঙ্কা থেকে যায় 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 
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হিউম্যান মিন্ক ব্যাংকের প্রক্রিয়াটি জটিল । কঠোর নিয়ন্ত্রণ 
ডা কেবল দুধ আহরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করলে 
নানাবিধ সংকট তৈরি হবে। এতে করে দুধ ভাই-বোনের 
মধ্যে বিয়ে হওয়ার এবং পরিবারপ্রথা ভেঙে যাওয়ার একটা 
আশঙ্কা তৈরি হবে । ইসলামে দুধ মায়ের যে বিধান তথা দুধ 
ভাই-বোনকে বিয়ে করা যে হারাম এই বিধান অনেকটাই 
লঙ্ঘিত হবে । কারণ, কে কার দুধ খেল তা তো জানা যাবে 
না। তবে যদি কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের দুধ আলাদা করে রাখেন 
এবং প্রত্যেক মায়ের বিস্তারিত (তার সন্তানসহ) পরিচয় ও 
ঠিকানা সংরক্ষণ করেন, তেমনি যে শিশু এখান থেকে দুধ 
খাবে তার বিস্তারিত তথ্য লিখে রাখেন এবং পরস্পরকে 
এসব তথ্য গুরুত্বের সঙ্গে আদান-প্রদান করেন তাহলে 
জায়েজের একটা সুযোগ থাকবে । তবে এ প্রক্রিয়া অনেক 
কঠিন এবং এ জন্য বিশেষজ্ঞ আলিম-মুফতিদের সঙ্গে নিয়ে 
কাজ করতে হবে। 

মাতুয়াইলের শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ এমন 
মায়েদের তালিকা নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করতে পারেন 
যাদের অন্য বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর মতো সুযোগ রয়েছে। 
এরই মধ্যে কোনো শিশুর দুধ প্রয়োজন হলে হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষ ওই মায়ের সঙ্গে সংযোগ করে দিয়ে দুধ পানের 
ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এতে করে দুধ মা কে তা নির্দিষ্ট 
থাকল । শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ মুলত 
লিয়াজো অফিসের কাজটি করবেন। 

মাতুয়াইলে প্রতিষ্ঠিত হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের সমন্বয়ক ডা. 
মুজিবুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, “ধর্মীয় সব বিষয় 
মাথায় রেখে এবং ধর্মীয় রীতি অনুসরণ করেই এটা করা 
হয়েছে বিপন্ন শিশুদের কথা চিন্তা করে। মুসলিমদের জন্য 
কোনটা করা যাবে আর কোনটা করা যাবে না এ নিয়ে 
কয়েক মাস আমরা কাজ করেছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 
আলিমদের সামনে ব্রিফিং করেছি। আমরা নিশ্চিত করেছি 
যে এটি নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই ।' তিনি আরও বলেন, 
প্রতিটি মায়ের দুধ আলাদা বিশেষ পাত্রে নেওয়া হবে এবং 


জেলা প্রশাসককে ডাকযোগে পাঠানো নোটিসে বলা হয়, 
“মিক্ক ব্যাংক" ইস্যুতে ধর্মীয় সমস্যা রয়েছে। তা ছাড়া দেশে 
মিন্ধ ব্যাংক করা ১৯৩৭ সালের মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের 
সরাসরি লঙ্ঘন। তাই নোটিস অনুসারে মিক্ক ব্যাংক স্থাপনে 
যথাযথ শর্ত আরোপ চাওয়া হয়েছে। অন্যথায় এ বিষয়ে 
আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নোটিসে উল্লেখ করা 


হয়। 
ইসলামের দৃষ্টিতে হিউম্যান মিন্ক ব্যাংকের বৈধতা আছে কি 
না জানতে চাইলে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা 
মাদরাসার মহাপরিচালক মুফতি আরশাদ রাহমানী 
গণমাধ্যমকে বলেন, যেহেতু এটা দুধ পানের বিষয় এ নিয়ে 
ইসলামে নির্দিষ্ট মাসয়ালা রয়েছে । মৌলিকভাবে এক মায়ের 
দুধ অন্য মায়ের শিশু খাওয়া জায়েয । মায়ের দুধ যেকোনো 
প্রক্রিয়ায় বের করে অন্য শিশুকে খাওয়ানো জায়েয । তবে 
ইসলামে রক্তের সম্পর্ক এবং দুধ ভাই-বোনের সম্পর্ক 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ । আপন ভাই-বোনের মধ্যে যেমন বিয়ে 
করা যায় না তেমনি দুধ ভাই-বোনের মধ্যেও বিয়ে করা 
ইসলামে নিষিদ্ধ ৷ 

তিনি বলেন, “হিউম্যান মিক্ক ব্যাংকের দুধ প্রত্যন্ত অঞ্চলে 
যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন মায়ের দুধ কোন শিশু খাচ্ছে এটা 
জানা যাবে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। যদি জানা না যায় 
তাহলে একদিকে যেমন ইসলামে দুধ মায়ের যে গুরুতৃ 
সেটা ক্ষুণ্ন হবে। অন্যদিকে পরবর্তী সময়ে দুধ ভাই-বোনের 
মধ্যে বিয়ে হওয়ার আশঙ্কা থাকে । অবশ্য কোন মায়ের দুধ 
কোন শিশু খাচ্ছে এটা যদি জানা যায় এবং দুই পরিবারের 
মধ্যে এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন তাহলে সমস্যা নেই। তবে 
বাস্তবে সবাই কতটা সতর্ক থাকবেন সেটা দেখার বিষয়। 
তাছাড়া উদ্যোক্তারা কতটুকু শরীয়তের বিধান মানবেন 
সেটাও ভাববার বিষয়। তাই আমি মনে করি এ ধরনের 
ব্যাংক না হওয়াই নিরাপদ" (আওয়ার ইসলাম২৪.কম, ২৩ 
ডিসেম্বর ২০১৯) । 

রাজধানীর শায়েখ যাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের 
মহাপরিচালক মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ বলেন, 
“বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম অধ্যষিত দেশে 


আলাদা লেবেলিং থাকবে যা কখনও নষ্ট হবে না। যিনি দুধ 


হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের উদ্যোগ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ । এই 


দেবেন তার অনুমতি নেওয়া হবে । তিনি নিজেও নিজের দুধ 


প্রক্রিয়া ব্যাপকতা লাভ করলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ 


প্রয়োজনে নিতে পারবেন বা অন্য কেউ নিলে বিস্তারিত তথ্য 
দিয়ে আইডি কার্ড থাকবে । দাতা ও গ্রহীতা এ বিষয়ে একে 
অন্যের বিস্তারিত জানতে পারবে' (বিবিসি বাংলা; সময়ের 
আলো, ঢাকা, ২৭.১২.২০১৯)। 


অসংখ্য হারাম বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সবার অজান্তেই, যা 
সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনার পাশাপাশি ইসলামী 
পরিবারপ্রথাকেও হুমকির মুখে ফেলবে । তাই এই বিষয়ে 
সবাইকে সচেতন হতে হবে । বিশ্বের মুহাক্কিক সব আলিমই 


ইতোমধ্যে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক নিয়ে আইনি নোটিস প্রেরণ 
করেছেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী মাহমুদুল হাসান। ধর্ম 
মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য 


হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠাকে নাজায়েয 
ঘোষণা করেন ফোতেহ২৪.কম, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯)। 
১৯৮৫ সালে ২২-২৮ ডিসেম্বরে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ওআইসি- 


ইনস্টিটিউট (আইসিএমএইচ), নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র 


এর ফিকহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে, মিল্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা 


(স্কানো), নবজাতক আইসিইউ (এনআইসিইউ) এবং ঢাকা 
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করা শরীয়তসম্মত নয়; হারাম। ১৯৮৩ সালে ২৪ মে 


| আত্তার্তহীদ 


কুয়েতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ড. ইউসুফ আল০কারযাভী 


মুসলিমের আবহমান সংস্কৃতি পরিপন্থী একটি কাজ। ধর্মীয় 


মিল্ক ব্যাংক নামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন । এতে 


বিধি নিষেধ তো আছেই। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এ 


তিনি বিশেষ অবস্থায় তার বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দেন; 


ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিন্দনীয় । 


তবে সেমিনারে উপস্থিত বিজ্ঞ ফকীহদের মধ্যে কেউ কেউ 
তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। ১৯৬৩ সালে ৮ জুলাই 
মিসরের দারুল ইফতার প্রদত্ত এক ফাতওয়ায় বলা হয় 
মেনে মিক্ ব্যাক প্রতিষ্ঠা করতে 


নি মিশিয়ে শিশুকে খাওয়ালে হারাম সাব্যস্থ হবে না। 

স্থ্যগত ও ধর্মীয় উভয় দিক বিবেচনায় মিক্ষ ব্যাংক 

সম্পর্কে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয় আন্তর্জাতিক ফিকহ 
বোর্ডে। বিশেষজ্ঞগণ গবেষণার নানা আঙ্গিক নিয়ে 
পর্যালোচনা করেন। সর্বশেষ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা 

(বর্তমানে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা) জেদ্দায় ২২ থেকে 

২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে তার দ্বিতীয় সম্মেলনে নিয়োক্ত 

বিষয়গুলো আলোচিত হয়: 

১. মিক্ধ ব্যাংকের ধারণা তৈরি হয়েছে পাশ্চাত্য জাতিগুলো 
থেকে। তারাই এটা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে। কিন্তু 
পরবর্তী সময়ে তার মধ্যে ধর্মীয় ও বৈষয়িক কিছু 
নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে তার পরিধি 
সম্কুচিত হয়ে যায় এবং তার গুরুত্ব কমে যায়। 

২. ইসলামের দৃষ্টিতে দুগ্ধীপান দ্বারা রক্তের সম্পর্ক (বা 
আত্মীয়তা) তৈরি হয়। সুতরাং সব মুসলমানের 
একমত্যে, রক্ত সম্পর্কের দ্বারা যা হারাম হবে (ের্থাৎ 
যাদের বিবাহ করা হারাম, দেখা দেওয়া জায়েয) 
দুধপানের দ্বারাও তারা হারাম হবে। শরিয়তের বড় 
একটি উদ্দেশ্য হলো বংশ সম্পর্ক রক্ষা করা। আর এ 
মিক্ষ ব্যাংক বংশ সম্পর্ক নষ্ট করবে বা সন্দেহপূর্ণ করে 
তুলবে। 

৩.ইসলামি বিশ্বের সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিশেষ ক্ষেত্রে 
স্বভাবজাত মাতৃদুপ্ধপানের ব্যবস্থা করে থাকে যখন বাচ্চা 
অপূর্ণাঙ্গ বা স্বল্পওজনি হয় কিংবা মাতৃদুগ্ধের মুখাপেক্ষী 
হয়। এ ব্যবস্থাপনা থাকলে মিক্ক ব্যাংকের প্রয়োজন 
পড়বে না। 

উদ্ভুত পরিস্থিতির বিবেচনায় ইসলামী আইন বিশেজ্ঞগণ দুটি 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রথমত ইসলামি বিশ্বে হিউম্যান মিক্ষ 
ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে হুরমতে 
রেযাআত তথা বংশীয় সম্পর্কের মতো পারস্পরিক সম্পর্ক 
তৈরি হবে অনুবাদ: যাইনুল আবেদীন ইবরাহীম, আলোকিত 
বাংলাদেশ, ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯) | 

ঢাকা মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়ার সিনিয়র মুফতি 

মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ মিক্ষব্যাংক বিষয়ে বলেন, 

পাশ্চাত্যের অনুসরণে মিক্কব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করা 
একটি মুসলিম সামাজিকতা বিরোধী উদ্যোগ । বাঙালি 
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শা 
ফাতওয়ায় বলা হয় মাতৃদুর্ধকে পাউডার বানিয়ে পরবর্তীতে 
পা 
স্বা 


মিক্ষব্যাংক বিষয়ে রাজধানীর বায়তুল উলুম ঢালকানগরের 
মুহাদ্দিস মুফতি শাব্বীর আহমাদ বলেন, মায়ের বুকের দুধ 
সংরক্ষণ ও বিতরণের এ উদ্যোগটিকে আপাত দৃষ্টিতে কেউ 
কল্যাণকর মনে করতে পারেন । কিন্ত ইসলামে পারিবারিক 
সম্পর্কের যে স্থিতিশীলতা এর মাধ্যমে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার 
সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। প্রয়োজন হলে কোনো মুসলিম 
শিশুকে নির্দিষ্ট অন্য কোনো মুসলিম নারীর দুধ পান করানো 
অবশ্যই জায়েয । এটা কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
প্রমাণিতও ৷ তবে দুধ সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য মিক্ব্যাংক 
এর অনুমতি শরীয়ত দেয় না। মিন্কব্যাংক কর্তৃক 
ডোনারদের ডাটা সংরক্ষণের বিষয়ে তিনি বলেন, এটি 
একটি ঘোষণা মাত্র। এর বাস্তবায়ন কতটুকু কী হবে তা 
সংশয়পূর্ণ। তাছাড়া এমন অনেক পদ্ধতি আছে যেখানে 
ডাটা সংরক্ষণেরও তেমন কার্ধকরিতা থাকবে না। তাই 
সামগ্রিক বিবেচনায় মিক্ষব্যাংককে হালাল বলার কোনো 
সুযোগ নেই (ইসলাম টাইমস, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর ২০১৯) । 

এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগের প্রফেসর ও শরীয়াহ আইন বিশেষজ্ঞ মাওলানা ড. 
আহমদ আলী বলেন, পর্যালোচনায় বোঝা যায়, মিক্ক ব্যাংক 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শুরু থেকেই ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য 
চলে আসছে। কাজেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 
মিন্ক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যাবে কিনা? এতে শরয়ী ও 
নৈতিকভাবে কী কী সমস্যা রয়েছে? যদি প্রতিষ্ঠা করা না 
যায়, তাহলে এর বিকল্প কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? 
যদি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে কোন কোন অবস্থায় এবং কী 
কী শর্তে করা যেতে পারে? আমি মনে করি, এসব বিষয়ে 
বলার আগে আরো অধ্যয়ন ও গবেষণার 
প্রয়োজন আছে। 

হিউম্যান মিন্ক ব্যাংক 


যেহেতু বাংলাদেশে নতুন এবং 
আয়োজকরা কতটুকু শারীয়তসম্মত পন্থায় করতে পারবেন 
এসব বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া 
দরকার । দেশের শীর্ষ আলিম, স্কলার ও মুফতিদের নিয়ে 
জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও গোলটেবিল 
কনফারেস হতে পারে। মিন্ক ব্যাংক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট 
উদ্যোক্তাদের সঙ্গে খোলামেলা, আন্তরিক ও প্রামাণ্য 
আলোচনা চলতে পারে। এতে করে নতুন বিকল্পপথ 
উন্মোচিত হবে। সরকারি কোন সংস্থা বিশেষ করে ধর্ম 
মন্ত্রণালয় মধ্যস্থৃতাকারীর ভূমিকা রাখতে পারেন। এতে 
করে শিশুর প্রাণও রক্ষা পাবে এবং শরীয়তের বিধিও 
লঙ্ঘিত হবে না। 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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[লে 


সমসাময়িক প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে 
খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সুদীর্ঘ একশ 
বছরে হাটি হাটি পা পাকরেযাকিনা 
অর্জন করেছে, তা ইতিহাসের স্বর্ণালি 
পাচ্ছে নিঃসন্দেহে। ৫২'র ভাষা 
আন্দোলন ও ৭০'র স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পথিকৃত বিশ্ববিদ্যালয়টি, 
স্বর্ণালি ফোয়ারার ন্যায় উৎপাদন-প্রসব 
করেছে অজন্ন সোনালি মানুষ ও 
মানবিক দৃষ্টিকোণে মূর্তমান বিশ্বাত্মা। 
পক্ষান্তরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর রহমানসহ অনেক বিশ্বজোড়া 
নেতা, শিক্ষাবিদ ও বৈজ্ঞানিক প্রায়শ এ 
গৌরবদীপ্ত ভার্সিটির সূর্যসন্তান। যারা 
বিশ্ববাসীকে আদর্শ বিলিয়েছেন, 
অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতার দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন, পরোপকারিতা ও 
কল্যাণকামিতা শিক্ষা দিয়েছেন 
অকাতরে । 

আমি কলেজ-ভার্সিটির পড়ুয়া না 
হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স 
এরাবিকে ২০১৭ সালে ডিন্স 
আযাওয়ার্ডপ্রাপ্ত অতঃপর মাস্টার্সে প্রথম 


শিক্ষার্থীর আল-হামদুল্লিহ সচেতন 
অভিভাবক। হিফজ ও কওমি 
লেখা-পড়া ও নামায-কালাম ছাড়া 
তেমন কিছু চেনেনি। হঠাৎ ঢাবিতে 
এরাবিক অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় ভালো 
রেজাল্ট করায় নেহাৎ অচেনা পরিবেশে 
আল্লাহর ওপর ভরসা করে অশ্রুনয়নে 
দোয়া করে দিয়েছিলাম ছেলেকে । 
বলেছিলাম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গৌরবের স্বর্ণচড়ায় গ্রহণ লাগতে পারে 
এমন কোন আচরণ করিসনে বাবা! 

ঢাবির ২০১৪ হতে ২০১৯ সালের 
অবস্থা কম-বেশ সকলেরই জানা। 
যখন কিছু নির্লজ্জ ও ছাত্র নামের 
কলঙ্করা নানান টুংকু ছুতোয় সহকর্মি- 
ছোট ভাই কিংবা বড় ভাইদের উপর 
জুলম-নির্ধাতনের স্টিমরুলার চালাত। 
উহ! হায়ানেরা এক ছাত্রকে পাও ভেঙে 
দিয়েছে! আরেকজনের মাথা ফেটে 
দিয়েছে! অন্যজনকে আধমরা করে 
কুকুরের মতো ফেলে রেখেছে! অমুক 
মেধাবী ছাত্রকে চোরের মতো বেধড়ক 
পেটাচ্ছে ইত্যাকার দুঃসংবাদ মিডিয়ায় 


বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারী মেধাবী 


শুনলে কলজে দুমড়ে-চুমড়ে যেত। 


তখন আল্লাহর কাছে সিজদায় গড়াগড়ি 
করতাম; আল্লাহ! এজাতির ভবিষ্যৎ 
কি? মানুষ গড়ার কারখানা কেন 
কসাইখানা? কিছু অবুঝ-অপরিপক্ষ 
ছেলেদেরকে যারা আস্কারা দিয়েছেন, 
বাংলার মাটিতে তাদের বিচার কখন 
হবে? ভার্সিটিগ্তরলোর ললাটের এই 
অনভিপ্রেত চুনকালি কখন মুছবে? 
আমার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে 
নাগাদ জ্ঞান-গরিমার পাল তুলে সৌর 
শক্তিতে অগ্রসর হবে? একটু সংবিৎ 
ফিরে পেলে মোবাইল অন করে 
ছেলেকে বলতাম, আব্বা! শেখানো 
হিফাযতের আমলগুলো সকাল-সন্ধ্যা 
নিয়মিত করিও । রাতে আয়াতুল কুরসী 
ও আমানার রাসূলু পড়িও। আব্বা! 
এত রাতে মোবাইল? তোমার চিন্তায় 
ঘুম আসছে না বলে কাদতে কাদতে 
৮/১০ মিনিট পর দেখি মোবাইল অনই 
রয়ে গেছে। ছেলেও কীদছে আর 
বলছে, বাবা! ভার্সিটির জন্যে দোয়া 
করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত 
সবল ভাইদের জন্যে দোয়া করুন। 
তাহাজ্জুদের সময় ঘণিয়ে এলে তার 
মাকেও তাহাজ্জুদ পড়ে দৌয়া করতে 
বলতাম । 


জানুয়ার'২০ ________াানন্ার্্রল্্। আত্তান্তহীদ ৭ 


স 


।ম।কা।লী।ন 


এমনিভাবে ছেলের অনার্স-মাস্টার্সের 


মারার কেন্দ্রে পরিণত করা হলো 


বছরগুলোতে প্রায় নির্ুমে কেটেছি। 
জানিনে ভার্সিটি পড়ুয়াদের কত মা- 


কেন? 


ভার্সিটিগুলোর ভাবমূর্তিকে 


পদদলিত করে দেশ ও জাতির আশা- 


বাবা ও অভিভাবক বুকফাটা আকাতঙ্থাকে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে কার 
আহাজারীতে মৃত্যুর কোলে ঢলে স্বার্থে? বিশ্বের দরবারে স্বদেশ 
পড়েছেন। লক্ষ লক্ষ জ্ঞাতি-স্বজন ভার্সিটিগুলোর নাম সুনাম বিধ্বংসী 


উদ্বেগ-উত্কগ্ঠী আর বিষাদে ছটফট 
করছে। তাদের প্রশ্ন: বিশ্ববিদ্যালয় 


দে 


শদ্রোহীদেরকে আইনের আওতায় 


আ 


না হয়নি 


কেন? কেন 


কর্তৃপক্ষ লক্ষ বাবা-মা আর দেশ ও 


জাতির আশা-আকাজক্লায় ছোরা 


বিশ্ববিদ্যাপিঠগুলোর 


প্রতি দেশি- 


চালিয়ে কতকাল নির্লজ্জতার গাড়ি 


বিদেশি অভিভাবকও 


ছাত্র-ছাত্রী 


বিতৃষ্ঠায় ফেটে পড়ছে এবং বিদেশি 


হাকাবেন? মাছ পচা অপেক্ষা মানপচা 


ভার্সিটির প্রতি ধাবিত হচ্ছে? এসব 


কি অনেক তীব্রঅনেক তীক্ষ নয়? 


দেশের গৌরবগীথা ভার্সিটির গারতীর্ষপূর্ণ 


কিছুর কি কোন প্রতিকার নেই? নাকি 


আঁচলে যারা আগুন দিয়েছেন তাদের 


“ভার্সিটিগুলো 


চলছে উদ্ভট উটে 


আবার চেয়ার কিসের? ভারতের সেই 
রেলমন্ত্রীর ইতিহাস কি মনে নেই? 

এমনি নিদারুণ ব্যাকুলতা ও চঞ্চলতায় 
ছেলের অনার্স মাস্টার্স বছরগুলো পার 
করিয়ে কোন রকম হাপ ছেড়ে বসি। 
এবার ছেলে বলে যে, ঢাবিতে এমফিল 


সওয়ার হয়ে। 


বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 


হিমালয়সম ভাব মূর্তিকে বিশ্লেষকদের 


মতে) যারা কতেক শ্ুপ্তা-মাস্তানদেরকে 


লেলিয়ে দিয়ে বিনষ্ট করেছেন তাদের 


বিরুদ্ধে বিলিয়ন-দ্রিলিয়ন টাকার 


করবে । তখন আমরা বাবা-মার অন্তরে 


মানহানি মামলা করা হয়নি কেন? 
কাজেই অভিভাবক মহলের প্রাণের 


নতুন করে শঙ্কা যোগ হলো। ছেলের 


মা 


যা 


খা 


বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম শুনতেই হায় 


পুত! 
তাকলে? কথাটি বলতেই একদম 
মুছিতা। ডাক্তার-বৈদ্য এনে ঘণ্টা 
নেক কসরতের পর তার মা একটি 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ক্ষীণস্বরে বললেন, 


তুই আবার মানুষ মারার 


যা 


বা! ওই ভার্সিটির কাছে ও আর 
সনে। অবশেষে ছেলেটি কিং সাউদ 


আারাবিকের সাসস পেলে আল্লাহর 


দরবারে সালাতুস শোকর আদায় 
করি। 


ইনশাআল্লাহ আমার সাথে দেশের 
কোটি কোটি অভিভাবক একমত 
পোষণ করবেন নিঃসন্দেহে । আমাদের 
প্রশ্ন হলো, আদর্শ ও আলোকিত- 


বিদ্যান মানুষ গড়ার কারখানাকে মানুষ 


দাবি: 


১. 


ঢাবিসহ সকল ভার্সিটিতে অসুস্থ 
ও অপছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা 
হোক। 

ছাত্র-ছাত্রীদের সীট বন্টন, নিয়ন্ত্রণ 
ইত্যদি দায়িতৃপালন, পূর্বের ন্যায় 
হল প্রভোষ্টদের স্কন্ধে অর্পণ করা 
হোক। 

ভর্সিটিসমূহের আস্থার সংকট 
কাটিয়ে উঠতে দায়িতুশীলগণকে 


শোষণ ও জবরদস্তিমূলক মিছিল 
মিটিংয়ে অংশগ্রহণ ইত্যাদি 
নবজাহেলি প্রথা চিরতরে ক্লোজড 
করা হোক। 


- অছাত্র অথবা পড়া লেখার 


তদন্তপূর্বক বহিস্কার করা হোক। 
বছরে দুই-তিনবার এ শুদ্ধি 
অভিযান পরিচালানা করা হোক 
এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা 


অবহেলার ফাঁক-ফোকরে এ 
ধরণের জাতি শিউরে উঠা কোন 
দুর্ঘটনায় অভিভাবক, সুধীমহল ও 
আপামর জনসাধারণে ক্ষোভ 
ধুমায়িত ও বিস্ফোরিত না হয় । 
লেপনকারী কুখ্যাত টর্চার সেল 
হোক এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে 
জড়িত ও মদদ দানকারীদের 
সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত করা 
হোক। 


. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুষ্টর পরিবেশ 


এবং জবাবদেহিতার নিশ্চিত 
করার লক্ষে সর্বস্তরের নিয়োগ, 


আরও দায়িত্ব সচেতন করা হোক 


দলীয় দৃষ্টিকোণ অপেক্ষা যোগ্যতা 


এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি 


অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতার 


প্রবাহের গতিরোধকারী কথিত 
উধ্বতন চাপকে থোড়াই কেয়ার 
করা হোক। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জল 


ভিত্তিতে করা হোক । এমনিভাবে 
দেশের উচ্চশিক্ষার বাহনগুলোকে 
জ্ঞানচর্চা ও মুক্তচিন্তার আধার 
এবং আলোকিত মানুষ গড়ার 
স্বর্ণালি ঝর্ণায় ঢেলে সাজানো 
হোক। 
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আল-জাযিরার সাথে ড. আহমদ রাইসুনীর সাক্ষাৎকার 
“ইসলামে রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম; 
মৌলিক উদ্দেশ্য নয় 


[ড. আহমদ রাইসুনী বর্তমান মুসলিম স্কলার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট । বর্তমান পরিবততিত বিশ্বপরিস্থিতিতে যখন 
আরববসন্ত ফিকে হতে চলেছে, জনগণের আশা-আকাজ্জায় বিপরীত প্োত প্রবল, মিসরে ইখওয়ানের ব্যর্থতা, 
সিরিয়া-ইয়ামান-লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ এবং উত্তর আফিকার আশপাশে আন্দেলন-এরবণতা, উপরন্ত মিসর, আরব 
আমিরাত ও সউদি আরব-কতুর্ক এ এভাবশালী সংগঠনের সাবেক সদস্যদের সন্ত্রাসবাদী মদদদাতাদের কালো 
তালিকায় যুক্ত করা এবং কারো কারো বিরুদ্ধে বিচারিক পদ্ধতিতে মৃত্যুদ্ডাশের দাবি করার এমন মূহুর্তে এ 
প্রতিষ্ঠানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ড. আহমদের সাথে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা ও এর বৈশিষ্ট্য এবং রাষ্ট্র ও শরীয়ত 
নিয়ে ইসলামপন্থিদের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে কথা বলেছে আল-জাধিরা |] 


মুজাহিদুল ইসলাম 


আল-জাযিরাঃ আপনি আপনার একটি রাজনীতি এবং বিচার ও ক্ষমতা নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন 
প্রবন্ধে দাবি করেছেন যার সারমর্ম শাসনব্যবস্থাকে বের করে দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও সম্পর্কের 
হলো, খিলাফত মাধ্যম ইসলামি তিনি মনে করেন, এগুলোর সাথে বিস্তারিত ধারণা; যেমন- শাসক ও 
শাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। অনেকে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। তার সরকার-নির্ধারণের পদ্ধতি, 
এটাকে আলী আবদুর রাষ্যাকের কিতাবে যা আছে, তাই বলছি। তার জবাবদিহিতা ও মেয়াদ শেষ হওয়া 
চিন্তার দিকেও সমন্ধিত করছে। তো এ ভেতরের আসল খবর তো আল্লাই ইত্যাদি যা আন্তর্জাতিক আইন ও 
ব্যপারে আসলে আপনি কী বলেন? ভালো জানেন। সংবিধানে বিবৃত থাকে । এগুলো তো 
ড. আহমদ: আমি বলেছি, ইসলামে 
রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম; মৌলিক | ইসলামে রাষ্ট্র লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম; মৌলিক উদ্দেশ্য নয় ॥ কিন্ত মাধ্যম তো 
উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মাধ্যম তো | শরীয়তেরই অংশ । বরং এটা শরীয়তের অর্ধেক হতেও বেশি । রাষ্ট্র লক্ষ্য অ্নৈর 
শরীয়তেরই অংশ। ব্রং এটা | মাধ্যম হওয়া; মৌলিক না হওয়া নিয়ে শুধু তারাই বিতর্ক করে, যাদের পুঁজি অজ্ঞতা 
শরীয়তের অর্ধেক হতেও বেশি রাষ্ট্র | ও নিবুর্দিতা। দেখুন, ইমাম ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম রেহ.) বলেন, “কোন 
লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হওয়া; | সন্দেহ নেই, বিচারক ও গভনর্র নিয়োগ দেওয়া জনস্বার্থ রক্ষার মাধ্যম । আর 
মৌলিক না হওয়া নিয়ে শুধু তারাই ( বিচারক ও গভনর্রদের সহযোগী নিয়োগ দেওয়াও এ জনস্বার্থ রক্ষার মাধ্যম 
বিতর্ক করে, যাদের পুঁজি অজ্ঞতা ও  অর্নের মাধ্যম । 

নির্দ্ধিতা। দেখুন, ইমাম ইয্যুদ্দীন 
ইবনে আবদুস সালাম (রহ.) বলেন, . 

“কোন সন্দেহ নেই, বিচারক ও গভর্নর আল-জািরা: ইসলামের সুনির্দিষ্ট ও ক্রমশ পরিবর্তিত ও উন্নত হয়। সময়, 
নিয়োগ দেওয়া জনস্বার্থ রক্ষার মাধ্যম । সুস্পষ্ট. কাঠামো-কেন্্িক কোন কাল ও পাত্র অনুসারে এটার প্রয়োগ 
আর বিচারক ও গভর্নরদের সহযোগী শাসনব্যবস্থা আছে বলে কি আপনি হয় এবং কখনো উপযোগী নতুন নাম 
নিয়োগ দেওয়াও এ জনস্বার্থ রক্ষার বিশ্বাস করেন? বা প্রচলিত নাম দেওয়া হয়।এ অর্থে 
মাধ্যম অর্জনের মাধ্যম |? ড. আহমদ: শাসনব্যবস্থা একটি ইসলামে কোন শাসনব্যবস্থা নেই। 
আর হ্যা, আপনি হয়তো বলতে চান রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিভাষা । হ্যা, কিছু সাধারণ নীতিমালা ও 
শায়খ আলী আবদুর রায্যাকের কথা! শাসনব্যবস্থার কাঠামো, প্রশাসনের মূলনীতি অবশ্যই আছে, এটা মানতে 
তিনি তো ইসলাম হতেই রাষ্ট্র ও প্রত্যেক পদাধিকারীর করণীয় ও হবে; যেমন, ইনসাফ ও শুরা এবং 
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আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফায়সালা ও 


আদেশ করা হয়নি, তারা তাতে 


এক্ষেত্রে এমনভাবে গবেষণা ও 


শাসকদের জবাবদিহিতা ইত্যাদি। 
মুসলমানরা যুগে যুগে বিভিন্ন 
শাসনব্যবস্থা এনেছে। তা প্রয়োগও 
করেছেন। তাতে ইসলামের অনেক 
কিছু ছিল; ছিলো ইসলামবিরোধীও 
কিছু। আবার কিছু কিছু তো 
ইসলামবিরোধীও নয় কিন্তু ইসলামের 
সুস্পষ্ট নীতিমালার পরিপন্থীও নয়। 
আমাদেরকে শুধু ইসলামের মৌলিক 
বিবৃত ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা 
অনুসরণ করতে হবে । 


আল-জাধিরা: মুসলমানরা যখন 
ক্ষমতায় ছিলো, তখন তারা তাদের 
অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু 
বাস্তবায়ন সম্ভব? যদি আন্তর্জাতিক 
গোষ্ঠী এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে তো 


নিজেদের জড়িয়ে ফেলে । যাই হোক 
কল্পনাবিলাসী ও অসম্ভব আ র 
পরিবর্তে আমি ধীরে ধীরে বিচক্ষনতার 
সাথে শুধু সম্ভাবনার গন্ডির মধ্যে কাজে 
বিশ্বাসী । 


আল-জাযিরাঃ আপনি হয়তো জেনে 
থাকবেন ওয়ায়িল হাল্লাক-রচিত 
“ইমপসিবল স্টেট” গ্রন্থের কথা । 
সেখানে তিনি দাবি করেছেন, বর্তমান 


পরামর্শ করতে হবে, যেভাবে ইসলাম 
ও মুসলমানদের স্বার্থ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ 
উত্তমভাবে সম্পাদন করা যাবে। এ 
ক্ষেত্রে মুসলিমদের থেকে কোন চিন্তা 
ও অভিজ্ঞতা নেওয়াতেও কোন দোষ 
নেই। বরং তা কাভিক্ষত, উত্তম ও 
মাসনুন। 

আল-জাযিরাঃ একটি রাষ্ট্রের প্রধান 
অগ্রগন্যতা থাকে জাতীয় নিরাপত্তা ও 


রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামিসরণ করা সম্ভব 


অর্থনৈতিক স্বার্থ নিশ্চিত করা। তো 


নয়। ইসলামি শাসনব্যবস্থা আধুনিক 


বর্তমানে যদি কোন ইসলামি রাষ্ট্রে 


রাষট্রব্যবস্থার লক্ষ্য-উদ্বেশ্য ও র 
পরিপন্থী । তো তার এ প্রস্তাববনার 
ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন? 

ড. আহমদ: আসলে আমি এ বই 
পড়িনি। তবে আমি বলবো আব্বাসী, 
উমাইয়া ও উসমানী খিলাফতব্যবস্থার 


এর সমাধান কী? কোন ইসলামি দল 


আদলে এখন খিলাফত অসম্ভব । তবে 


ক্ষমতায় আসতে না আসতেই 


ইসলাম যে সুশাসন নিয়ে এসেছে, 


আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সহায়তায় তাদের 


তার আলোকে অবশ্যই রাষ্ট্র এখনো 


সামরিক অভূথানের মুখোমুখী হতে 
হয়! 
ড. আহমদ: হ্যা, প্রথমত, এটা বিভিন্ন 
ইসলামি দল ও আন্দেলন এবং এর 
রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত, আপনি 
বলছেন, যদি বর্তমানে শরয়ী আইন 
বাস্তবায়ন সম্ভব না হয়, তো কী 
করণীয়? এর ফিকহী জবাব তো, যা 
করা সম্ভব নয়, তার আবশ্যকীয়তা 
আর থাকবে না। কারণ হাদীস শরীফে 
এসেছে, “আমি তোমাদের যে আদেশ 
দেই, তোমরা যতদূর পারো তা আদায় 
করো । এটা বিভিন্ন আয়াতের 
শিক্ষাতেও বিদ্যমান। তাছাড়া 
আমাদের একটি মৌলিক নীতি তো 
আছেই; অক্ষমতার ক্ষেত্রে 
আবশ্যকীয়তা আর থাকে না এবং 


পরিচালনা করা সম্ভব। তবে 
যুক্তিসঙ্গতা, অনুক্রম, নমনীয়তা এবং 
বাস্তবতার সাথেই তা নিশ্চিত করতে 
হবে। তবে এ জন্য আপনার অনেক 
প্রতিপক্ষ হবে। তারা সকালসন্ধ্যা 
রেডিমেট রাষ্ট্র বলে আপনাদের বিরুদ্ধে 
বেরিয়ে পড়বে। 


আল-জাযিরা: আসলে একটি রাষ্ট্রের 
এমন কী ছক আছে, যাতে ইসলাম 
সন্তষ্ট হতে পারে? এটা কি শুধু শরীয়া 
অবলম্বনের নাম? 

ড. আহমদ: আমি ইসলামের নামে 
বলছি না। তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
এক্যমত্য 


মুসলমানদের জন্য একটি অনুকরণীয় 


অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত 
কোন সংকট দেখা দেয়, সে সময়ের 
বিবেচনা কেমন হবে? 

ড. আহমদ: জাতীয় নিরাপত্তা ও ধর্মীয় 
আইনের বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে 
কোন বিরোধ দেখা দিতে পারে না। 
ইসলামি আইনজ্ঞগণ সম্ভাব্য সকল 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রেখেছেন। মৌলিক 
নীতিমালা রয়েছে । এগুলো প্রয়োগের 
পরে কোন কিছু সমাধানহীন থাকে না। 
এখানে ইমামুল হারামাইনের একটি 
চমৎকার বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি 
বলেন, “শরীয়তের নীতিমালা নির্দেশ 
করে, শরীয়তের কোন বিষয় 


ফায়সালাহীনভাবে থাকে না । 


আল-জাধিরা: সম্প্রতি ধর্মনিরপেক্ষ 
গোষ্ঠীর সাথে ইসলামপন্থিদের 
একধরনের খাপ খাইয়ে নেওয়ার 
প্রবণতা দেখা যাচ্ছে! মনে হচ্ছে 
সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে এটা 
বর্তমান সংকটের প্রতিক্রিয়া! আপনিও 
কি তাই মনে করছেন? 

ড. আহমদ: আমাদের কিছুকাল পূর্বের 
ইসলামপন্ছি পূর্বসূরিগণ অন্যদের সাথে 
বিরোধিতা ও আলাদা থাকার ব্যপারে 
বেশ বাড়াবাড়ি করেছেন। যেন তারা 


রাষ্ট্র। যেমন, ইনসাফ, স্বাধীনতা ও 


দুটো আলাদা বাহু, যা কখনো মিলিত 


বাধ্য হলে হারামের হুকুম রহিত হয়ে 
যায়। কেও কেও তাদের যে ব্যপারে 


স্বচ্ছতা । তবে এখন যুগ বিবেচনায় 
কাঠামোগত পার্থক্য হতেই পারে 


হতে পারে না। এটা ঠিক না। তবে 
বর্তমানে কিছু ইসলামপন্থি বিচ্ছিন্ন 
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রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামি রাষ্ট্র বলা হবে, যখন তার মূলনীতি ইসলামি হবে । এর ভিত্তিতেই শরীয়তের 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মুসলমানদের স্বার্থ নিশ্চিত করাই হবে রাজনৈতিক কৌশল । আর যার রাজনীতি 
ইসলামবিরোধী ও জুলুম-নির্যাতন এবং শ্বৈরাচারিতাই হলো যার বৈশিষ্ট্য, নিশ্চিতভাবে তা ইসলামি 


রাষ্ট্র হতে পারে না । যদিও তার ফলকে কুরআন ও কালিমা লেখা থাকে! 


থাকায় পরিমণ্ডলকে সংকীর্ণ করে 
আনছেন। এক্যমত্যের জায়গাটাকে 
প্রশস্ত করছেন। এটা ভালো ব্যপার । 
আমাদের স্বীকার করতে হবে, আমরা 


করে, সেই সকল মুসলমানের ওপর 


ইসলামবিরোধী ও জুলুম-নির্যাতন এবং 


অবিচার করলো। মুসলমানদের 
পশ্চাদপদতা ও দুর্দশার কারণ হলো। 
হ্যা, উত্তম তো তারাই, যারা তাদের 


যে যুগে আছি তাতে যেমন অনেক 
খারাবি রয়েছে, অনুরূপ তাতে অনেক 
কল্যাণও বিদ্যমান। আমাদেরকে 
উভয়টাকে একই সাথে দেখতে হবে । 


পরিবর্তনীয়। তাই সবকিছুকে শরীয়ত, 
জ্ঞান এবং কল্যাণের মাপকাঠিতে 
মাপতে হবে । ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার 
মানদণ্ডে নয়। না এটা অন্যদের সাথে 
মানিয়ে চলা; আর না এটা আমাদের 
ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য । 


আল-জাযিরা: ইসলামে একটি রাষ্ট্রকে 
কোন স্থার্থগুলো দেখতে হবে। শুধু 
তার নাগরিকদের স্বার্থ নাকি মুসলিম 


সেবা করেছে এবং উন্নয়নে ভূমিকা 
রেখেছে। তারপর অন্যের প্রতি 
সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে, তাদের 
আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে। 
এটা সাধ্যমত করা করণীয়। 


স্বেরাচারিতাই হলো যার বৈশিষ্ট্য, 
নিশ্চিতভাবে তা ইসলামি রাষ্ট্র হতে 
পারে না। যদিও তার ফলকে কুরআন 
ও কালিমা লেখা থাকে! 


আল-জাযিরা: বর্তমানে নতুন 
ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুফিইজমে 
বিশ্বাসী বেশ কিছু সংগঠন এসেছে। 
যেমন মাজলিসু হুকামায়িল মুসলিমীন 


আল-জাধিরা: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও 
আঞ্চলিক স্বার্থ বলে কিছু আছে। 
প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ রাজনৈতিক স্বার্থকে 
বিবেচনায় রেখেই 
পরিচালিত হয়। 
রাষ্ট্রের অনুসৃত 
কর্মপন্থা যদি 
মুসলমানদের 

স্বার্থবিরোধী হয় 
তো এ রাষ্ট্রকে 
কি ইসলামি রাষ্ট্র 


উম্মাহের স্বার্থও দেখতে হবে? আর 
মুসলিম উম্মাহের স্বার্থ বলতেই বা কী 
বোঝায়? 

ড. আহমদ: আপনারা সবকিছুকে 
জটিল করেন! সুস্পষ্ট বিষয়কে দুর্বোধ্য 


বলা যায়ঃ 

ড. আহমদ: 
রাষ্ট্রকে তখনই 
ইসলামি রাষ্ট্র বলা 
হবে, যখন তার 


করবেন না। পূর্বে মানুষ বলতেন, 
ভালো জিনিসের পরিচয় দেওয়া লাগে 


মূলনীতি ইসলামি 
হবে। এর 


না। কে না জানে? কিসে ইসলাম ও 


ভিত্তিতেই 


মুসলিমদের কল্যাণ? কোনটি ইনসাফ 
আর কোনটি জুলুম! আসল কথা হলো, 


শরীয়তের লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য ও 


যেই তার দেশের ও তার জনগণের 
সেবা করে এবং তাদের ইহজাগতিক 
ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনে কাজ 
করে, সেই ইসলাম ও মুসলমানদের 
সেবক। আর যারা তার দেশের ক্ষতি 
করে এবং তার জনগণের ওপর জুলুম 
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মুসলমানদের 
স্বার্থ নিশ্চিত 
করাই হবে 
রাজনৈতিক 

কৌশল। আর 
যার রাজনীতি 


ও মুনতাদা তা"যিযিল সালাম । এগুলো 
কতটা সফল হবে বলে মনে করেন? 

ড. আহমদ: দেখুন! এগুলো 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । সুফিইজম নয় । 


০১৮৭৪-২৯১৬৯১ 
কালাম কলোনী, ডি. সি রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম । 
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১১০7195১৮15 ৮৭ ৮০০৯৯ 
এ] ০৪৩ পলসি। ৮৬৪ 
৩৪১৯০ ৮০াও 
পটিয়ার দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক 
ইসলামি কনফারেন্সে উপস্থিত 
ওলামায়ে কেরাম, তালেবানে উলুমে 
নুবৃওয়াত এবং দীনদার মুসলমান 
ভায়েরা! সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর 
এই রুহানী জলসায় উপস্থিত হওয়ার 
তাওফীক দান করেছেন। আল-হামদু 
লিল্লাহ। 
আল্লাহ তাআলা কুরআনে করীমে 
টি 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে 
পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং 
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনো । 
নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।'১ 
এ আয়াতের তাফসীরে আছে, রাসূল 
(সা.)-এর জমানায় কিছু ইহুদি আলেম 
মুসলমান হয়েছেন। যাদের মাঝে 


১, টি ইসলামের পূর্ণ 
3 অনুসরণেই রয়েছে 
মানবতার মুক্তি ও উন্নতি 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


শুক্রুবারের তুলনায় শনিবারে বেশি 


কিন্ত অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা 


ইবাদত করতেন । এবং তারা এই বলে 


ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে 


উটের গোস্ত খেতেন না যে, আল্লাহ 


পারিনি। ফলে জমিনের রাজতৃ দেওয়া 


তাআলা তো উটের গোস্ত খাওয়া ফরয 
করেননি । যেমন- আর অনেক সময় 
আমরা অনেক হালাল জিনিসও খাই 
না। তাদের এই যুক্তি আল্লাহর কাছে 
পছন্দ হয়নি। সাথে সাথে আয়াত 
নাযিল করলেন, ও ঠ৮012221। 
মুসলমান যেহেতু হয়েছো, সুতরাং 
ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো । 
অর্থাৎ ফরয ওয়াজিব মুস্তাহাব্বাত ও 
মানদুবাত সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পন 
করো। 
মুসলমান যখন পরিপূর্ণভাবে ইসলামে 
প্রবেশ করে আল্লাহর সাহায্য তার জন্য 
অবধারিত হয়ে যায়। যেমন- আল্লাহ 
তাআলা ঘোষণা করেন, 
905920৮658৮465 
“মুসলমান বিপদে পড়লে 
সাহায্য করা আমার দায়িতৃ 1২ 
অন্য আয়াতে বলেন, 


টি পরত চর 
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৪০৮91৬22824 
“যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল 


তাকে 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম 
(রাযি.) ও হযরত সালাবা (রাধি.)ও 


করেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে 


ছিলেন। ইহুদিদের নিকট শনিবার 
ইবাদতের দিন হওয়াই তারা 


অবশ্যই জমিনের রাজত্ব দান 
করবেন।”* 


হয়েছে, আমেরিকা-রাশিয়াকে এবং 
আমাদের গুনাহের কারণে আল্লাহর 
সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছে। আজ 
মিয়ানমার, চীনের জিংজিয়াং প্রদেশ, 


মুসলমানের ওপর নির্যাতনের স্টিম 
রোলার চলছে। কিন্ত আল্লাহর কোন 
সাহায্য নেই। 
অতএব আমরা যদি গুনাহ ছেড়ে দিয়ে 
তাওবা করি, নেক কাজ করি এবং 
ঈমানকে নবায়ন করতে পারি। 
আমাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য 
আসবে । এতে কোন সন্দেহ নাই। 
আল্লামা ড. ইকবাল চমতকার বলেছেন, 
16 ০৫ ৫ 24188 উঠো 
100০8 0514-0- / 
“হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো 
ঈমানের পরিচয় যদি ২০১৯ সালের 
মুসলমান দিতে পারে। নব্য নমরুদ 
যদি ঈমানদারদের আগুনে ফেলে দেয় 
তা হয়ে যাবে ফুলের কানন । 
তাই আমাদের উচিৎ ঈমানের নবায়ন 
করা এবং নবীজির আদর্শ আদর্শবান 
হওয়া । কেননা তা প্রত্যেকটি সুন্নাতের 
পেছনে রয়েছে বড় হিকমত । 
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আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞানীদের গবেষণার 


২.আমাদের ফরয বিধান রোযা । 


ফলে আমরা পরিষ্কারভাবে জানতে 
পারি। উদাহরণস্বরূপ সেবা করা 
প্রসঙ্গে বিশ্বনবী ঘোষণা করেন, 


5. ৮০2৮৮০০০ তুর 22515 2০5 
৩১০ ন্্তী৮ ০৯১১] ৬189) 
(9৮৭ 


আমেরিকার ইউনিভাসিটির 
গবেষকরা এ রোযা নিয়ে গবেষণা 
করলেন। তারা চল্লিশটি বড় বড় 
ইদুর নিয়ে সবগুলিতে ক্যান্সারের 
ইঞ্জেকশন ঢুকিয়ে দেন। এর মধ্যে 
বিশটি ইদুরকে পৃথক করে সকালে 


হিন্দুস্থানের বিখ্যাত আলেম আলতাফ 


বিকালে ও দুপুরের তিন বেলা 


হুসাইন হালী (েহ.) এ হাদীসের 
ব্যাখ্যায় বলেন, 'জমিনে দয়া করো! 
আসমানের মালিকের দয়া পাবে ।” 
বিশ্বনবী (সা.) দান প্রসঙ্গে আরও 
বলেন, 
(৮০০ ৩০9৪৪ রি কিল 1) 

“নিশ্চয় দান আল্লাহর রাগকে নিভিয়ে 
দেয়” 


অন্য এক রিওয়াতে এসছে, মহানবী 
(সা.) তার পুত-পবিত্র স্ত্রী হযরত 
আয়েশা (রাযি.)-কে বললেন, 


56 853 29301 25 5৪৭ 495 ৫) 

“হে আয়েশা! এক টুকরো খেজুর দান 

করে হলেও নিজেকে জাহান্নাম থেকে 

রক্ষা কর।”১ 

১. আমেরিকার মেশিগান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসাল স্যাকলোজি 
ডিপার্মেন্টের প্রফেসর ড. স্যারা 
কানরাত গবেষণা করে বলেছেন 
যে, কোন মানুষ যখন 
আরেকজনকে সহযোগিতা করে 
অতঃপর সাহায্যপ্রাপ্ত লোকটি দুআ 
করে বলেন, আপনি আমার বাপের 
মতো বা ভাইয়ের মতো তখন 
থেকে একটি রস বের হয়। যার 
নাম ওগজি লেজিন হরমন। এটি 
ক্যাসারের কোষ রয়েছে, 
সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। 
সুবহানাল্লাহ! 


র দেওয়া হয়। বাকি বিশটিকে 
সন্ধ্যা ও শেষ রাতে সাহরীর সময়ে 
র দেওয়া হয়, দিনের বেলায় 
কোন খাবার দেওয়া হয় না। এক 
মাস পর দেখা গেল যেই বিশটিকে 
দিনের বেলায় খানা দেওয়া হয়েছিল 
সব মারা গেছে। অবশিষ্ট বিশটি 
যেগুলোকে সন্ধ্যা ও শেষ রাতে 
খাবার দেওয়া হয়েছিল সব বেঁচে 
আছে। অতঃপর বিজ্ঞানীরা 
জানালেন, যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত 
তারা যদি নফল রোযা রাখে তাদের 
এই রোযা হাই পাওয়ার ক্যামোর 
মতো কাজ করবে। 


৩. বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিন 


জায়গায় প্রস্রাব না করতে 
নিষেধ করেছেন। পানিতে, রাস্তায় 
ও গাছের নিচে। বিজ্ঞানীরা আজ 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, 
পানিতে প্রত্রাব না করলে 
পানি দুষিত হয়ে যায়। ফলে এ 
পানি থেকে কেউ ব্যবহার করলে 
তার শরীরে জীবাণু ছড়ায় অতঃপর 
সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর 
শরীরে তৈরি হয় সত্তরটা রোগ পানি 
থেকে আর রাস্তায় ও গাছতলায় 
প্রশম্নাব পায়খানা করলে বাতাস 
রোগাক্রান্ত হয়। 

৪.বিশ্বনবী মাটিতে বসে খাবার 
খেতেন। চেয়ার টেবিলে খেতেন 
না। গত কিছুদিন আগে ভারতীয় 
বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, চেয়ারে 


বসে খাবার খাওয়ার চেয়ে মাটিতে 
বসে পা খুলে-বিছিয়ে খেলে হজম 
বেশি হয় । ফলে শরীর সুস্থ থাকে। 


.রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা গাছ 


রোপণ করো । এ গাছের ফল মানুষ 
ও পশু-পাখিরা খাবে তা সাদকা 
হিসেবে তোমার আমলনামায় লেখা 
হভে। অন্য এক হাদীসে এসেছে, 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
বলেন, “তুমি যদি মনে করো 
আগামীকাল কিয়ামত হবে। তার 
আলামত দেখা গেছে তখনও যদি 
তোমার হাতে গাছের চারা থাকে তা 
তুমি রোপন করে দাও” 

কিয়ামতের লক্ষণ দেখা যাওয়ার 
পরেও গাছ লাগানোর আদেশ 
দেওয়ার কারণ, গাছের সাথে 
মানুষের জীবন জড়িত। আজ 
বিজ্ঞানীদের তা বুঝে আসলো তারা 
বলতে বাধ্য হলেন যে, পৃথিবীর 
ন যে তাপমাত্রায় 
দেড় সেলসিয়াস 
বেড়ে যায় 
হিমালয়ের (যেখানে এক সাগর 
পরিমাণ পানি বরফ হয়ে জমা 
আছে) এক তৃতীয়াংশ বরফ পানি 
হয়ে সমুদ্রে চলে আসবে । আর দুই 
অর্ধেক বরফ পানি হয়ে যাবে। 
ফলে আশে পাশের আটটি দেশে 
প্রায় ৭০-৬০% পানির নিচে চলে 


গে 
নর 
ক 


যাবে। এবং  এন্টারটিকা, 
সাইবেরিয়া ইত্যাদি বরফের 
দেশগুলি ডুবে যাবে। অতঃএব 


গাছপালা বেশি থাকলে তাপমাত্রা 
কম থাকবে । ফলে বরফ গলে যাবে 
না। এবং আমরা পিউর অক্সিজেন 
পাবো। আর আমাদের (ত্যাগকৃত 
নিশ্বাস) বিষাক্ত। তাই বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) পানি খাওয়ার 
সময় গ্লাসে নিশ্বাস ফেলতে নিষেধ 
করেছেন। 
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৬. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা 
রোযার ইফতার খেজুর দিয়ে করো 


পেছনে একেকটি রহস্য 


লোকায়িত। 


আর খেজুর যদি পাওয়া না যায় 


অতঃএব আমরা আজও যদি আল্লাহর 


পানি দিয়ে করো। বিজ্ঞানীরা 


কাছে তাওবা করে ঈমানকে নবায়ন 


বলেছেন, তিন-চারটা খেজুর আর 


করতে পারি। বিশ্বনবী (সা.)-এর 


এক গ্নাস পানি দিয়ে ইফতার করল 


আদর্শে আদর্শবান হতে পারি । মুহূর্তের 


সারাদিনের সব ক্লান্তি মুহূর্তের 
ভেতর নিঃশেষ হয়ে যাবে 
আল্লাহর নবীর প্রতিটি কথা 
বিজ্ঞানসম্মত। প্রতিটি কাজের 


ভেতর আল্লাহর সাহায্য আসবেই। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার 
ও আমল করার তাওফীক দান করুন। 
আমীন । 


২দুই) দিনব্যাপী ও ৭তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব। 


তারিখ £5757 
পলোগ্রাউন্ড রেলওয়ে কলোনী ময়দান । 
(দেওয়ানহাট-টাইগারপাস ব্রিজ সন্নিকটে), চট্টথ্রাম। 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
পরিচালনা করবেনঃ মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)এর বংশধর 
এবং মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাতী (রহঃ) -এর উত্তরসূরী 


আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী আল কুরাইশী 
(বড় হুজুর রহঃ এর ছোট সাহেবজাদা) 


দেশ বরেণ্য খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, 
ফুরফুরা দরবারের খলিফা ও মোবাল্লিগগণ । 


দলমত নির্বিশেষে উক্ত মাহফিলে যোগদান করে দৌজাহীনের খায়ের ও বরকত লাত করুন। 


বিক্দ্ঃ- ফুরফুরার দরবার পাবনা জেলার পাকশী দাঁরুশ শরীয়ত খাঁনকা কমপ্লেক্সে ৪ চোর) 
দিন ব্যাপী প্রতি বছর বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও ইসালে সওয়াব, সে মোতাবেক এ বছর 
২০২০ইং সনের ১৯ ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারী বাদ ফজর আখেরী মুনাজাত । 


ইদ্বেজামে ও পরচারেঃ মার্কাযে দারুল ইসলাম, ফুরফুরা দরবার, ফুরফুর! নগর, দক্ষিণ কাট্টলী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২১৯। | 


যোগাযোগঃ ০১৭১১-৪৪৭৪২৬, ০১৭১৬-৩৯৬৫২৬, ০১৭১৫-৩৮৩২৫৩, ০১৮১৯-৬৪০০৮৪ ও ০১৭৩১-৫০৯১৫১ | - 


বক্ঞাং সাবেক এফেসর, ওমরগনি এমইএস 
কলেজ উষ্টথাম ও সম্পাদক, মাসিক আত- 


তাওহীদ 
অনুলিখন 
হাফেয মুহাম্মদ ফরহাদ 
জামায়াতে দুওয়াম 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:২০৮ 

২ আল-কুরআন, সুরা আর-রূম, ৩০:৪৭ 

* আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:৫৫ 

* আত-তিরমিযী, আল-জািউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ১৯২৪ 

« আত-তিরমিযী, আল-জািউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৪৩, হাদীস: ৬৬৪ 

৬ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 5 ২০০১ খি.), 
খ. ৪১, পৃ. ৪৯, হাদীস: ২৪৫০১ 


রাহাভ » যুদ্ধ - য 
তাদের মাঝে খুব ছিলো। 


গরীবরা হায় ধনীগণের 
সফলতার সোপান ছিলো! 
মানবতার খরা এবং 
অসভ্যতার তুফান ছিলো । 


নারীগুলো নানা প্রকার 
নির্যাতনে ভূগছিলো, 

সব মিলিয়ে তখন ধরায় 
অন্ধকারের যুগ ছিলো । 


মুহাম্মদের আগমনে 
হিংসা-ফাসাদ উবে ছিলো 
মানবতা ফিরে এলো 


যা এতদিন ডুবেছিল। 


যারা তখন ঈমান এনে 
জাননাতিদের গণ্য হলো । 


ধ।র্ম।-।দ।রশশ।ন 


আল্লাহ তাআলার ৪টি নিদর্শন 


ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আলাউদ্দিন চৌধুরী 


“5৮91 5১550954904141 46৮9 ০৪০০1 2৮৪4” 


0 


সূর্ধ-চন্দ্র ও রাত-দিন আল্লাহর চারটি 
নিদর্শন। এ চারটি নিদর্শনের ওপর 
ভিত্তি করেই আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখার 
চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ বলেন, 
এ ভে 5 50৬ ৬ ৯০৫ 
০৫১ 
“তোমরা জেনে শুনে সত্য গোপন 
করনা । আর সত্যকে মিথ্যা দ্বারা ঢেকে 
দেবে না।”১ 
০৩6৮০1০222৬ 
“হে রাসুল! আমরা আপনাকে একটি 
নির্ধারিত শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছি তুমি তারই অনুসরণ কর ।”২ 
“ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজেদের 
থেকে শরীয়তের বিধান রচনা করে ।”5 
হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত 
ইসমাইল (আ.) পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ 
কাজ শেষে আল্লাহর নিকট এ বলে 
দুআ করেছেন, 
8৫৫4৫ 
দেখিয়ে দিন ।” 
শয়তান শিরকের পর্যায়ে নিয়ে যায়। 


জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, 
প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহর একটি 
হুকুম, একটি ফয়সালা অবশ্যই 
বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই প্রতিটি 
বিষয়ে একটি মতই সত্য হবে, 
একাধিক মত নয়। (ইসলামী শরীয়তের 
উৎস, পৃ. ১৪০) 

সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুটি নিদর্শন। 
পৃথিবীর আহিক গতির ফলে রাত-দিন 
হয়ে থাকে । রাত-দিনও আল্লাহরই দুটি 
নিদর্শন। আল্লাহ সূর্য-চন্দ্র, রাত-দিন 
বলেছেন। আমরা লক্ষ করেছি মানুষ 
চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত বলতে অভ্যস্থ। 
কেউ কেউ চন্দ্র-সূর্য লিখেছেন, জনপ্রিয় 
নাটক এসব দিন-রাত ইত্যাদি । আর 
এ ধরনের বলা বা লেখা আল্লাহর 
বলার বিপরীত । 

অন্যদিকে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা 
ঈমানদার হও, মুত্তাকী হও, মুমিন হও, 
মুসলিম হও, মুখলেছ বান্দা হও, 
মুহসিন বান্দা হও, সালিহীন হও, 
কামিল বান্দা হও, আবেদ বান্দা হও 
ইত্যাদি । তবে মুসলিম না হয়ে মৃত্যু 
বরণ কর না (সুরা আলে ইমরান: ১০৩)। 
অথচ আমরা বলছি তুমি আহলে 


হাদীস হও, তুমি সালাফী হও, তুমি 

মুহাম্মদী হও, তুমি হানাফী হও, তুমি 

মালেকী হও ইত্যাদি। 

হযরত ইউসুফ (আ.) দুআ করতেন, 

“হে আল্লাহ! মুসলিম হিসেবে আমার 

মৃত্যু দিও।” 

হযরত নুহ (আ.) তার কওমের 

লোকদের বলতেন, 
9৮৮।০2৫্ত্িগ? 

“আমাকে মুসলিমদের দলভুক্ত হতে 

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”* 

হযরত ইয়াকুব (আ.) তার ছেলেদের 

উপদেশ দিতেন, 


২৮55) 5৫ 725৩) ৫ ৫১৫৫ 
0৯৮০৪ -৯৩] ১৯]০৮৮৯৬ 


হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত 
ইসমাইল (আ.) আল্লাহর নবী হওয়া 
সত্েও দুআ করতেন, 
$2-5 8৫ 5:55 ৮22 
এ 
“হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিম করে 
নাও এবং আমাদের 
বংশধরদেরকেও ।”” 


জানুয়ার'২০ -_____77-. আত্তার্তহীদ ১৫ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 


অতএব শেষ নবীর অনুসারীদের নাম 
“মুসলিম' ব্যতীত অন্য যেকোনো 
নামকরণ আল্লাহর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী 
বটে এবং অবাধ্যতার শামিল। আল্লাহ 
শনিবার হযরত মুসা (আ.)-এর 
অনুসারীদের মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ 
করেছিলেন। তাদের কতিপয় লোক 
শুক্রবার মাছ আটকে রেখে পরে 
শিকার করে। শনিবারের পরিবর্তে 
শুক্রবার যুক্তি পেশ করার কারণে 
তাদেরকে আল্লাহ বানরে পরিণত করে 
দেন (সুরা আল-বাকারা: ৬৫)। আল্লাহর 
বিপরীত বলা থেকে আমাদেরকে 
হিফাযত করুন। 

এক. সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর দুইটি 
নিদর্শন | 


হা ্ু ঘা 

১5৩8 $109 সা? পুনে ৩ এ ওত 9 

6৮7 
4 ৮৫ 


৫ পগগ্ক 2৫ রা হ এব ও, এ! 
৩) ০৩৯৬ 5৮ ১৮৫৮৮ ৯) ০১১ 


রি উল 


৮ $ 4০ ৫৬ 02 48015 অর্জা ৷ ৬ 

০6589548০85 
“আল্লাহ সেই সন্তা যিনি সূর্যকে উজ্জল 
করেছেন এবং চন্দ্রকে করেছেন 
আলোকময় এবং চাদের জন্য (বড়- 
ছোট হওয়ার কারণে) মনযিল ঠিক 
করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছর ও 
তারিখের হিসাব জানতে পার । আল্লাহ 
এসব সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। 
তিনি তার নিদর্শনসমূহকে জ্ঞানী 
লোকদের জন্য স্পষ্টভাবে পেশ 


সময় ঠিক করার এবং হজের তারিখ 
নির্ধারণের জন্য ।১০ 

8৫০ 515০-8 
“আল্লাহ সুর্য ও চন্দ্রকে মানুষের 
কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন; উভয়ে 
অবিরাম গতিতে একই নিয়ম মেনে 
চলছে ।”১১ 
আল্লাহ বলেছেন, 
“যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা 
মনে করে, তারা বধির, বোবা ও 
অন্ধকারে পড়ে আছে ।”২ 


21৮৮ ৯৫১২%16 উহ উগ্র ০5 ১.৫ 
৩ ৯৮৯১ 5 0৬ র্ডি পেতো? 
€ রর 


/ 
চে 


“যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথা 


ঢাকা শহর যথাক্রমে গড়ে ৪৩ ও ৮৮ 
ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। শহর 
দুটির দ্রাঘিমাংশের ব্যবধান: (৮৮- 
৪৩)-_৪৫ ডিঘ্রি। সে হিসেবে শহর 
দুটির সময়ের ব্যবধান: ৪৫*৪-১৮০ 
মিনিট । অর্থাৎ ঢাকায় সূর্যাস্ত হওয়ার 
১৮০ মিনিট পরে মক্কায় সূর্যাস্ত যাবে 


অন্যভাবে মক্কায় সন্ধ্যা উ৬টায় 
মাগরিবের সময় হলে তখন ঢাকায় 
রাত ৯টা হবে। মক্কার সময়ে 


মাগরিবের নামায পড়তে হলে ঢাকায় 
রাত ৯টায় মাগরিবের নামায আদায় 
করতে হবে। ঘোষণা দিয়েও ত 
বাস্তবায়ন করা যাবে না। বিষয়টি 
এভাবেই বুঝতে হবে । অতএব মক্কার 
তারিখে ও সময়ে রোযা আরম্ভ ও 


মনে করবে তাদের আমল বরবাদ হয়ে 
যাবে ।৯ 

আল্লাহ আরও বলেছেন, 
৪06১৪৮৪৩১৭৫ ৫06 
“যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার 
করবে তারা জাহান্নামী 1৯5 

দুই. ভূগোললক পৃথিবীর নমুনা বা 
মডেল সদৃশ্য। ভূগোললকে কোনো 
একটি শহর বা দেশের অবস্থান জানা 
যায় দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ দ্বারা। দুটি 
স্থানের সময়ের ব্যবধান জানা যায় 
দ্রাঘিমাংশের ব্যবধান দিয়ে 
ভুগোললকের ওপর দিককে উত্তর এবং 
নীচের দিককে দক্ষিণ ধরা হয়। পৃথিবী 
নিজ অক্ষের ওপর সূর্যের চারিদিকে 


করেছেন। নিশ্চয়ই রাত ও দিনের 
পরিবর্তনের মধ্যে এবং আসমান ও 
জমিনের মধ্যে তিনি যা কিছুই সৃষ্টি 


পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘূর্ণীয় মান 


ঈদের নামায পড়ার চিন্তা-ফিকির বাদ 
দিতে হবে। বাংলাদেশে যখন দিন; 
আমেরিকায় তখন রাত। বাংলাদেশের 
লোকজন রোযার উপবাস করলেও 
রাত থাকার কারনে সে সময় 
আমেরিকায় রোযা হচ্ছে না, এতে 
বিন্দুমাত্র সংশয় কিংবা সন্দেহ নেই। 

সম্পর্কিত । সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়ে 
পশ্চিমে অস্ত যায় । ফলে পূর্ব ও পশ্চিম 
গোলার্ধের সকল দেশেই মানুষ সূর্যের 
অবস্থান জানতে পারে। পক্ষান্তরে 
সিয়াম হচ্ছে নতুন টাদের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত । আবার নতুন চাদ পশ্চিম 
আকাশে উদিত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই 
ডুবে যায়। ফলে পূর্ব গোলার্ধের 


রয়েছে । কোন দুটি শহরের বা দেশের 
সময়ের ব্যবধান দ্রাঘিমাংশের ব্যবধান 


করেছেন, এসবের মধ্যে সেসব 


দিয়ে নির্ণয় করা হয়। পৃথিবীর নিজ 


লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা 


দেশসমূহে নতুন চাদ দেখা নাও যেতে 
পারে। হিজরী সনে সর্বোচ্চ দিনের 
পার্থক্য: (৩৫৫-৩৫৩)-২ দিন এবং 


অক্ষের ওপর ৩৬০ ডিগ্রি একবার 


(ভুল-ভ্রান্তি থেকে) বেঁচে থাকতে 
চায়।”৯ 

উউ০1০৮$৮৩৪৮৫ ৬৪৬০৬ এনএ 
“হে নবী! লোকেরা আপনাকে চাদের 
হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। 
আপনি বলে দিন এটা মানুষের জন্য 


ঘুরিতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। সে 
হিসেবে ১ ডিগ্রি ঘুরে আসতে সময় 
লাগে: (২৪%৬০)-৩৬০_৪ মিনিট। 
ভুগোলকের উত্তর-দক্ষিণ দিকে 
কতগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। 
এগুলোকে দ্রাঘিমাংশ বলে। মক্কা ও 


সর্বনিম্ন পার্থক্য: (৩৫৪-৩৫৩)-১ 
দিন। সে কারণে পূর্ব গোলার্ধের 
দূরবর্তী দেশের মানুষ সর্বাধিক 
ইদিনের ব্যবধানে চাদ দেখতে 
পাওয়াটাই স্বাভাবিক। নিকটবর্তী 
দেশসমূহে একদিন পরেই চাদ দেখা 
যেতে পারে । এ ধরনের অঙ্কের হিসাব 
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সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । আর 
অঙ্কের উত্তর সঠিক, নির্ভুল ও একটিই 
হয়ে থাকে। অতএব চাদ নিয়ে 


কি কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর সাক্ষ্য 


রাতের অতিরিক্ত নামায, ৮ রাকআত 


দাও? বেদুইন বলল, হ্যা। “তুমি কি 
মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসুল মান? 


সংশয়ের কিছু নেই। ভৌগোলিকভাবে 


বেদুইন বলল, হ্যা। রাসুলুল্লাহ (সা.) 


তা নিশ্চিত করা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ 
গোলার্ধের দেশসমূহের জন্যও সমভাবে 
প্রযোজ্য হবে। 

একবার শুক্রবার সিরিয়ায় চাদ দেখা 
যায়। ফলে সিরিয়াবাসীগণ শনিবার 
সিয়াম শুরু করে। সে বছর মদীনায় 
শনিবার চাদ দেখা যায়। 
মদীনাবাসীগণ রবিবার সিয়াম শুরু 
করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (োযি.)-এর নিকট বিষয়টি 
উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, “এটিই 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত।” অর্থাৎ 


সিরিয়াবাসীদের দেখা চাদ 
সিরিয়াবাসীদের জন্য এবং 
মদীনাবাসীদের দেখা চাদ মদীনা 


বাসীদের সিয়াম শুরুর জন্য প্রযোজ্য 
(সহীহ মুসলিম: ২৩৯৭, সুনানে 


হতেন যে, মহানবী (সা.)-এর ফতওয়া 
তাদের মতের বিপরীত তাহলে 
তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখান করে নিতেন 


এর বহু উদাহরণ রয়েছে। কেরআন 
বোঝার উপায়, পৃ. ৯১) 


ইমাম ইবনে হাযম রেহ.) বলেন, “এর 
চেয়ে বড় ফিতনা আর কি হতে পারে 
যে, মানুষ কুরআন মজীদকে আল্লাহর 
কিতাব বলে স্বীকার করবে, রাসুলের 
প্রতি বিশ্বাস করবে; অথচ সে হাদীস 
দ্বারা দলিল গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে ।' 
(কুরআন বোঝার উপায় পৃ. 4৭) 

একবার রাসুল (সা.) ও সাহাবীগণ 
রমযানের চাদ দেখা নিয়ে সংশয়ের 
মধ্যে ছিলেন। এমন সময় হাররা 
থেকে উপস্থিত এক বেদুইন রাসুল 
(সা.)-এর দরবারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে 
রমযানের চাদ দেখেছে। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি 


তখন হযরত বিলাল (রাযি.)-কে 
ডেকে বললেন, আযান দাও এবং 
ঘোষণা দাও যে, কিয়ামুল লাইল 
হবে ।' হাররা মদীনা থেকে এক মাইল 


দূরে অবস্থিত। সূত্র: আহকামুল কুরআন; 
১/৩৮৪, সুনানে তিরমিযী: ৬৮৮, মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ১৮৮১, সুনানে আবু দাউদ: ২৩৩৩ 


তারাবীহ+৩ রাকআত বিতির। আল্লাহ 
বলেন, 

96১84888085 
“তোমার নিজের মধ্যেও অনেক 
বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে ।” 
মানুষের শরীরে ২০৬ খানা হাড় ও 
৩৬০টি অস্থি সন্ধি রয়েছে । এখানে 
২০৬ ও ৩৬০ সংখ্যা দুটির অঙ্ক দুটির 
যোগফল যথাক্রমে ৮ ও ৯। ৮ 


ইত্যাদি) এখানে কিয়ামুল লাইল বলতে 
তারাবীহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
দিল্লিতে চাদ দেখা গেছে। কিন্ত 
প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের আকাশে 
চাদ দেখা যায়নি। দিল্লির ঘোষণা 
আরম্ভ হলেও বাংলাদেশের হিলিতে 
রোযা হবে না। অনুরূপভাবে 
বাংলাদেশের চট্টগ্রামে চাদ দেখা 
গেছে। কিন্তু উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে 
চাদ দেখা যায়নি। এখন পঞ্চগড়ের 
কোনো আলেম যদি বলেন যে, আমরা 
চাদ দেখিনি তাই রোযা করছি না। 
তাকে ঠেকাবে কে? পঞ্চগড়ের ওই 
আলেমের জন্য উলিলে আমরের 
ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে । 

র লক্ষ করুন। সর্বোচ্চ ৩০ রাত 
তারাবীহ, তারাবীহে ১১৪টি সুরা পাঠ 
করা যায়। এখানে ৩০ ও ১১৪ সংখ্যা 
দুটির  অঙ্কসমূহের যোগফল: 
৩+০+১+১+৪-৯; ৮ রাকআত 
তারাবীহ ও এক রাকআত বিতির যারা 
রণবশত জামায়াতে তারাবীহ পড়তে 
রছেন না তাদের জন্য। 
২৪, সহীহ চিএ 
৯৯০, ৬ ১৭৮২-১৭৮৬, সুনানে 
তিরমিযী: ৪৬১, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১১৭৪, 
মিশকাতুল মাসাবীহ: ১১৮৬, সুনানে নাসায়ী: 
১৬৯৩) 

সর্বনিম্ন ২৯ রাত তারাবীহ। ২৯ 
সংখ্যাটির অঙ্কসমূহের যোগফল: 


২+৯-১১। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 


রাকআত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের 
মাধ্যমে এসব হাড় ও অস্থি 
সংযোগসমূহের শুকরিয়া আদায় হয়ে 
যায়। আল্লাহর কথা: 


8৫: ৪ শর্ট 


ওএুট। 24 8958915 
“সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরও তারা 
মতভেদে লিপ্ত হয়েছে ৯৬ 

তিন. সূর্য ও চন্দ্রের হিসাব এতোই 
নিখুত যে গত ২০০৯ নববর্ষটি শুরু 
হতে এক সেকেন্ড দেরি হয়েছিল সে 
কারণে বিশ্ব মানমন্দিরে রক্ষিত ঘড়ির 
সেকেন্ডের কাটাটিকে একঘর এগিয়ে 
নিতে হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, 
এরুপ ঘটনা গত ১০০ বছরেও ঘটেনি 


(দেখুন: ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারী প্রথম 
আলোর শেষের পাতা) 


একশত বছরের ব্যাবধানে এক 
সেকেন্ড দেরি তাও বিজ্ঞানীদের 
হিসেবে ধরা পড়েছে। একেবারে 
চুলচেরা হিসাব ও বিশ্লেষণ । 
বাংলাদেশের ঢাকা ও পঞ্চগড়ে কখন 
সূর্যোদয় হবে, চন্দ্রপ্রহণ কখন এবং 
কয়টায় শুরু হবে তাও আগাম জানা 
যায়। অতএব চাদের হিসাব নিয়ে 
সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। 
হিজরী সনে দিনের শেষে যে চাদ দেখা 
যায়, সে দিনের দিবাগত রাত থেকে 
দিনের শুরু । অর্থাৎ রাত ও দিন 
মিলিয়ে ২৪ ঘণ্টায় একদিন গণনা হয়। 
পক্ষান্তরে সৌর সনে রাতের ১২টা 
থেকে পরের দিন ১২ ঘন্টা ও রাতের 
১২টা সময় নিয়ে ২৪ ঘন্টায় একদিন 
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হয়। সৌর সনে দিনের হিসেবে এএম 
ও পিএম ধরা হয়। হিজরী সনের 
দিনের গণনায় তা নেই। হিজরী সনে 
রাতকে প্রকৃত রাত এবং দিনকে প্রকৃত 
দিন ধরে ২৪ ঘণ্টায় একদিন গণনা 
করা হয়। রাত আগে আসে। 
পক্ষান্তরে সৌর সনে (অর্ধরাত + ১২ 
ঘন্টা + অর্ধরাত) অর্থাৎ দু'রাতের 
অর্ধেক করে এবং দু'রাতের মধ্যবর্তী 
দিন নিয়ে ২৪ ঘণ্টায় একদিন হয়ে 
থাকে। সৌর ও হিজরী সনে দিন 
গণনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 
এটি। সৌরসনের বছর ও হিজরী 
সনের বছরের মধ্যে দিনের পার্থক্য: 
(৩৬৫-৩৫৪)-১১দিন এবং 
লিপিইয়ারে তা বেড়ে হয় ১২দিন। 

হিজরী সনের বছরসমূহ হয় ৩৫৩, 
৩৫৪ ও ৩৫৫ দিনে । গড়ে ৩৫৪ দিনে 
বছর। একমাস: ২৯.১/২ দিন। কিন্ত 
২৯.১/২ দিনে মাস গণনা করা যায় 


রজব মাসের 8/৫ তারিখ যে বার হবে 
সে বারই ১লা রমযান হবে এবং 
দিনের ব্যবধান সর্বোচ্চ ৫৬ এবং 
সর্বনিয় ৫৪ দিন (বিগত ১০ বছরের 
পঞ্জিকা দেখে মিলিয়ে নিতে পারেন) । 
অন্যভাবে হিজরী সনে সর্বোচ্চ ৩০ 
দিনে মাস হয়। (েজব+শাবান) 


অবশিষ্ট থাকবে না। আমাদের সমাধান 
খুঁজতে হবে কুরআনে ও রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর মাঝে । আল্লাহ বলেন, 

জকি (ঞ্রাঃঞ্জ একা ঞও 
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মাস-৬০ দিন। ৪ দিন বাদ দিলে ৫৬ 


“আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন 


দিন হয়। আবার সর্বনিম্ন ২৯ দিনে 
মাস হয়। সেক্ষেত্রে (২৯+২৯)- 
৪8-৫৮-৪5৫৪ দিন (কুরআনে যোগ, 
বিয়োগ, গুণ ও ভাগের কথা সুরা আন- 
নিসার ফারায়েবিষযয়ক আলোচনায় 
রয়েছে)। 

এখানে ৫৬ ও ৫৪ সংখ্যা দুটির অঙ্ক 
দুটির যোগফল: ১১ ও ৯; রাসুলুল্লাহ 
(সা.) রাতের অতিরিক্ত নামায ৯ 
অথবা ১১ রাকআত ছিল এবং 


বানিয়েছি যাতে করে তোমরা মাস ও 
বছরের হিসাব জানতে পার ।”১৭ 

সর্বোচ্চ ৩৫৫ দিন ও সর্বনিম্ন ৩৫৩ 
দিন পর রোযা হয়ে থাকে । এখানে 
সংখ্যা দুটির অঙ্কসমূহের যোগফল: ১৩ 
ও ১১। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও 
সর্বসাধারণের জন্য রমযান ও 
রমযানের বাইরে অতিরিক্ত নামায । 
আবার রাসুলুল্লাহ (সা.) ৬৩ বছর 
জীবিত ছিলেন। এখানে ৬৩ সংখ্যার 


রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ৫৬/৫৪ দিন 


অঙ্ক দুটির যোগফল: ৬+৩-৯; আবার 


পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রমযান 


না। মাস হয় ২৯/৩০ দিনে। হিজরী 


তিনি ১১ হিজরীতে ইন্তিকাল 


মাস আসছে। সে মাসের জন্য প্রস্তুতি 


সনে সৌর সনের মতো লিপিইয়ার 
নেই; তবে ৯ বছর ৪ দিনে সময়ের 
ব্যবধান শূন্য হয়ে যায়। কেননা হিজরী 
সনে গড়ে ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৮ 
মিনিট ৩৬ সেকেন্ডে মাস হয়ে থাকে। 
ন্যায় গোলাকার নয়। উপ-বৃত্তাকার; 
আবার বছরগুলো আসে ৩৫৩, ৩৫৩, 
৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৪, ৩৫৪, ও ৩৫৫, 
৩৫৫, ৩৫৫ দিনে । ৯ বছরে মোট 
দিনের সংখ্যাঃ ৩ 
(৩৫৩+৩৫৪+৩৫৫)-৩%১০৬২-_৩১ 
৮৬ দিন। ৩১৮৬-কে ১১ দ্বারা ভাগ 


নিন। সে মাসে তোমাদের জন্য 
অতিরিক্ত ১১ অথবা ৯ রাকআত 
নামায রয়েছে । সাহাবায়ে কেরামের 
আমল; পবিত্র মক্কা ও মদীনা শহর 
দুটির প্রধান মসজিদে ২০ রাকআত 
তারাবীহ নামায জামায়াত করে পড়া 
হয়। কুরআন খতম হয় তারাবীহ 
নামাযে । (সূত্র: পবির মকা-মদীনার 
ইতিহাস, পৃ. ২১৬, সহীহ আল-বুখারী: 
১৮৭৬, সহীহ মুসলিম: ১৪৭, সুনানে ইবনে 
মাজাহ: ৩১১১, মিশকাতুল মাসাবীহ: ১২২৮; 
হায়াতুস সাহাবা ৩৪৭১, ইসলামী বিশ্বকোষ 
তারাবীহ পবন্ধ ইত্যাদি) 


২০ রাকআত তারাবীহ মুষ্টিমেয় 


করা যায় না। ৪ দিন যোগ করলে 
দিনের সংখ্যা হয় ৩১৯০ দিন যা ১১ 
দিয়ে বিভাজ্য । অর্থাৎ ৯ বছর ৪ দিন। 
তিন শত বছরের সৌর সন ও হিজরী 
সনের মধ্যকার দিনের পার্থক্য (সুরা 
আল-কাহফ: ২৫)। 

আল্লাহর রাসুল (সা.) রজব মাসে 
রমযান মাসের আকাজ্া করেছিলেন । 


লোকের জন্য । অধিকাংশের জন্য ৮ 
রাকআত | আমাদের দেশের জাতীয় 
মসজিদে, কেন্দ্রীয় মসজিদে, জেলা ও 
উপ-জেলা শহরের বড় মসজিদে ২০ 
রাকআত তারাবীহ, কুরআন খতম হবে 
এবং বাকী সব মসজিদে ৮ রাকআত 
তারাবীহ প্রচলন হলে মুসলিম উম্মাহর 
এঁক্য সুদৃঢ় হবে, দ্বন্দের কোনো কিছুই 


করেছেন। অতএব রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর রাতের অতিরিক্ত নামায ছিল ১১ 
রাকআত | (সহীহ আল-বুখারী: ২০১৩, 
সহীহ মুসলিম: ১৭৫১, ১৭৫২, মুয়াতা 
মালিক: ১/১১৫) ফজরের ২ রাকআত 


নিয়ে ১৩ রাকআত (সহীহ আল-বুখারী: 
৫৭৬, সুনানে আবু দাউদ: ১৩৬২, মিশকাতুল 
মাসাবীহ: ১১৮৭)। সূর্যের ওপর নির্ভর 
করে ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব 
নামা আদায় করা হয়। মফশা, 
তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, বিতির রাতের 
নামায । 

আবার লক্ষ করুন হিজরী সনের ৩৫৫ 
দিনের বছরটির ৩০ দিনের মাস ৭টি 
এবং ২৯ দিনের মাস ৫টি । আবার 
৩৫৩ দিনের বছরটির ২৯ দিনের মাস 
৭টি এবং ৩০ দিনের মাস ৫টি | ৩৫৪ 
দিনের বছরটির ৬ মাস ৩০ দিন এবং 
৬ মাস ২৯ দিন। ৩টি বছরের মধ্যে 
৩০ দিনের মাসের সংখ্যাঃ ১৮ এবং 
২৯ দিনের মাসের সংখ্যাও: ১৮। 
এখানে ১৮ সংখ্যাটির অঙ্ক দুটির 


জানুয়ার'২০ _____ আত্তার্তহীদ ১৮ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 
যোগফল: ৯; ৯, ৯৯, ৯৯৯, ৯৯৯৯, 


বার তকবীর দিব। ৭/৫ বার অতিরিক্ত 


৯৯৯৯৯ ইত্যাদি সবই মহান আল্লাহর 


হালাল ও হারাম), ইসলামের ৫টি স্তস্ত; 


তকবীর প্রদানের হাদীসসমূহকে আমরা 


দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায, মীকাত €টি; 


অস্তিতৃ, নাম ও গুণাবলি প্রকাশ করে। 
আবার ৫টি ৯ যোগ করলে: ৪৫ হয়; 
৪৫ সংখ্যার অঙ্ক দুটির যোগ ফলও ৯ 
(সুরা আল-হিজর: ৯)। তাছাড়া সুরা 
আল-হাশরের ২২-২৪ আয়াতে 
আল্লাহর ৯টি নামের উল্লেখ রয়েছে 
(রহমান, রাহীম, বাদশাহ, শান্তিদাতা, 


পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নকারী ও 
রূপদাতা)। 


এছাড়াও আল্লাহর অনেক ভালো ভালো 
নাম রয়েছে। ৬ ও ৯ ব্যতীত একক 
অঙ্কের অন্য সংখ্যাসমূহের ক্ষেত্রে 
এরুপ হয় না। মানুষের কার্যাবলি ছয় 
রকম (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, 
মুবাহ এবং মাকরুহ)। এ ছয় রকম 
কুরআনে । হযরত আয়িশা (রাযি.) 
কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সুত্রে জানা যায়, 
কুরআনের আয়াতসমূহ ৬৬৬৬টি। 
মুতাশাবিহা (যেমন_ আলিফ-লাম-মীম 
তিনটি আয়াতের স্থলে একটি গণনা 
করা হয়) ও বিসমিল্লাহির রহমানির 
রাহীম আয়াত বাদ দিয়ে আয়াত সংখ্যা 
গণনায় দীড়িয়েছে ৬২৩৬ টি। এখানে 
৬৬৬৬ সংখ্যাটির অঙ্কসমূহের 
যোগফল: ২৪; ২৪ সংখ্যা দুইটির অঙ্ক 
দুইটির যোগফল ৬। কুরআনের 
আয়াত সংখ্যা নিয়ে সংশয় বা 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। 

সুরা আল-কাহফ ২৫ আয়াতটি ৯ 
বছরের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। 
আকবর। আমরা সর্বোচ্চ দিনের 
বছরটির মাসসমুহঃ 
(৩০%৭+২৯*৫)-৩৫৫ দিন; 
অতিরিক্ত ধ্বনি হিসেবে ৭ বার ও ৫ 


অগ্রগন্য হিসেবে বিবেচনায় নেব। 
এতে সংশয়ের কিছু নেই। ৭ ও ৫ 
একজন মুসলিমকে অক্টোপাসের ন্যায় 
জড়িয়ে রেখেছে । কুরআন ৭টি আয়াত 
দ্বারা শুরু হয়েছে। মানুষকে বার বার 
পাঠ করার জন্য ৭টি আয়াত দেওয়া 
হয়েছে সেরা আল-ফাতিহাঃ ৭, সুরা আল- 
হিজর: ৮৭)। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় 
করার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে একটি 
বীজ থেকে ৭টি ছড়া বের হওয়ার 
উল্লেখ করে সুরা আল-বাকারা: ২৬১)। 
মানুষকে বড়, বড় ৭টি পাপ বর্জন 
করতে বলা হয়েছে (সহীহ আল-বুখারী: 
২৪৬৪); কোনো মুসলিম রুগ্ণ 


৫ অঙ্গে রুকু, রাসুলের ৫টি বৈশিষ্ট্য, 
রাসুলের ৫টি নাম রয়েছে, ৫টি প্রশ্নের 
উত্তর না দিয়ে কেয়ামতের দিন কেউ 
পার পাবে না ইত্যাদি । তাই ৭/৫-কে 
আমি ভালবাসি, পছন্দ করি এবং তার 
ওপর ভিত্তি করে আমল করতে তৃপ্তি 
পাই। 

উপসংহারে বলতে চাই, আল্লাহর 
নিদর্শন সূর্য-চন্দ্র, রাত-দিনের ওপর 
ভিত্তি করে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে । আর 
আল্লাহর নিদর্শনসমূহ তাদের জন্য 
যারা ভুল-্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে 
চায় এবং নিজেদের আমলসমূহকে নষ্ট 
হতে দেন না (সুরা আল-আরাফ: ১৪৭) । 


ব্যক্তিকে দেখতে গেলে সে যেন ৭ বার 
বলে; আমি মহান আল্লাহর দরবারে 
প্রার্থনা করছি আপনার রোগ মুক্তির 
জন্য, যিনি মহান আরশের অধিকারী 
(মিশকাতুল মাসাবীহ: ১৪৬৭)। ৭ম দিনে 
কীকা, ৭ বছরে নামায, ৭টি অঙ্গে 
সাজদা, ৭ ব্যক্তি আল্লাহর আরশের 


শয়তানকে ৭টি ক্কর (পাথর) মারতে 
হয়, ৭টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার 
কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি । 

আবার সর্বপ্রথম কুরআনের ৫টি 
যাত নাযিল হয়েছে; মুত্তাকী 
ব্যক্তিকে পাচটি গুণ অর্জন করতে হয় 
(সুরা আলে ইমরান: ১৭), ৫ ব্যক্তি শহীদ 
(মিশকাতুল মাসাবীহ: ৪৬০), মিরাজে 
রাসুল (সা.) ৫টি জিনিস ব্যবহার 
করেছিলেন, মানুষের ৫টি স্বভাবজাত 
কর্ম রয়েছে (খাতনা করা, নাভীর 
নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, 
বগলের চুল সাফ করা, গোঁফ ছোট 
করে রাখা (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৯২)। 
কুরআনের আয়াতগুলো ৫ রকম 
(মুহকাম, মুতাশাবিহা, আমছাল, 


একটিবার চিন্তা করে দেখুন; মহান 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূর্য-চন্দ্র, 
পৃথিবী, রাত-দিন ও হিজরী সনের 
মাসসমূহের সঙ্গে মানুষের কি রকম 
চমৎকার সুসম্পর্ক করে দিয়েছেন। 
মুসলিম বিশ্বে তারাবীহ নামায ও চাদ 
নিয়ে সংশয় কাম্য নয়। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, “যারা দীনী বিষয়ের 
ইলম গোপন করবে কিয়ামতের দিন 
তাদেরকে আগুনের লাগাম পড়ানো 
হবে সেনানু ইবনে মাজাহ: ২৬৬) /' আল্লাহ 
সহীহ বুঝই দান করুন। আমীন । 


* আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৪২ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-জাসিয়া, ৪৫:১৮ 

« আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৭৯ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২৮ 

-কুরআন, সুরা ইউসুফ, ১২:১০১ 

-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৭২ 

" আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৩২ 

” আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২৮ 

৯ আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৫-৬ 
আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 
আল-কুরআন, সুরা আর-রহমান, ৫৫:৪ 

১২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, ৬:৩৯ 
আল. 
আল 
আল 
আল 


-কুরআন, সুরা আল-আ'রাফ, ৭:১৪৭ 
ীল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:৫৬ 
-কুরআন, সুরা আয-যারিয়াত, ৫:৫১ 
ীল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১০৫ 
** আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:১২ 
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বিনয়ী ও ভদ্রতা 
দুর্বলতা নয় 


মাহমুদুল হক আনসারী 


বিনয়ীভাবসম্পন্ন মানুষগ্তলো অত্যন্ত 
জদ্র মানুষ । আচার আচরণ বেশ-ভূষে 
বিনয়ী হওয়া ভালো চরিত্র। উন্নত 
চরিত্র আর র আচরণে জদ্রভাবে 
ব্যাক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে 
যারা ভদ্র ও বিনয়ী ব্যবহার করে তারা 
ছোট হয়না। এ মানুষগ্তলো সংখ্যা 
স্বল্প হলেও তারা কিন্ত সমাজের বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে নানা পদ-পদবিতে অবস্থান 
করছে। ছোট থেকে বড় বড় প্রতিষ্ঠান 
তাদের অবস্থান। বিনয়ী হওয়া ও 
প্রদর্শন করা একজন ভদ্র মানুষের 
পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এসব মানুষকে 
কোনোভাবে একটি গোষ্ঠী দীড়াতে 
দিচ্ছে না। সমাজের দুশ্তরিত্র সম্পন্ন 
দুর্নীতিবাজ মানুষগুলো সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদ-পদবি ব্যবহার করে 
রাষ্ট্রকে কলুষিত করে তুলছে । রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন পদে ঘাপটি মেরে থাকা এসব 
দুশ্চরিত্র মানুষগুলো স্বল্পসংখ্যক 
সদালাপি বিনয়ী জদ্র মানুষগ্তলোকে 
দাড়াতে দিচ্ছে না। অসৎ দুশ্চরিত্র 
সম্পরন এ মানুষগ্ডলো প্রতিষ্ঠান ও 
রাজনৈতিক পদ-পদবি আকড়ে 
রেখেছে। 

তাদের হাতে চরিত্রবান আদর্শিক 
নেতৃত্ব একপ্রকার জিম্মি হয়ে আছে। 
রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনিক সেক্টর 
এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি 
প্রতিষ্ঠানে দুশ্চরিত্র সম্পন্ন মানুষগুলো 
দাপটের সাথে ক্ষমতা ব্যবহার করছে। 
সংখ্যায় তারা স্বল্প সংখ্যক হলেও 
তাদের প্রতিরোধে বৃহত্তর কোনো 
প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। প্রতিরোধ 


চে 


প্রতিবাদ আর তাদের ব্যাপারে প্রচলিত 


এসব অবস্থা অবগত থাকলেও ওদের 


আইনে কার্যকর ব্যবস্থা না থাকাতে 


বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা পরিলক্ষিত 


ক্রমেই তারা হিংস্র হয়ে ওঠছে। রাষ্ট্রের 


হচ্ছেনা । তাদের হাত থেকে সমাজের 


কোনো আইন তারা মান্য করছে না। 
শহর থেকে অজগা গ্রাম পর্যন্ত এসব 
মানুষের দাপট আশংকাজনকভাবে 


আদর্শিক মানুষ বুদ্ধিজীবী লেখক 
সাংবাদিক শিক্ষক ডাক্তার কেউই 
রেহায় পাচ্ছে না। 


বাড়ছে। শান্তিকামী সদালাগী ভদ্র 


ভালো মানুষ ও আদর্শিক ন্যায়নীতির 


বিনয়ী শিক্ষিত ও নানা পেশার মানুষ 
তাদের হাতে প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় 


সদালাপী বিনয়ী মানুষগুলো তাদের 
হাতে চরমভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত 


নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে। 
কেউ অভিযোগ করে আবার কেউ 
নিরবে নিভৃতে তা সহ্য করে অসহনীয় 


হচ্ছে। প্রশ্ন হলো এভাবে যদি সমাজ 
জাহেলি ও মূর্খ যুগের দিকে ধাবিত 
হয়, তাহলে আসলে এসমাজ কোন 


যন্ত্রণায় জীবন কাটায়। কিন্তু এসব 


দিকে এগুচ্ছে? আমরা কী সেই দেড় 


ধাগ্পাবাজ ও ধান্দাবাজ তদবীরবাজদের 
বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর 


হাজার পূর্বের অন্ধকার সমাজে পুনরায় 
প্রবেশ করছি। যখন ছিলো না কোনো 


কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত নয়। 
বিশেষ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে 
সাথে দেশে জমি জমার মূল্য বৃদ্ধি 
অব্যাহত আছে। এক দুই যুগ পূর্বে 


আদর্শিক আচার অনুষ্ঠান আজকের 
যুগেও কী আমরা সে অন্ধকার যুগে 
ক্রমেই ধাবিত হচ্ছি। সে প্রশ্ন 


জমি জমার মূল্য যে পরিমাণ ছিল 
আজকের দিনে তার মূল্য প্রায় বিশগুন 
বৃদ্ধি পেয়েছে। 


বিবেকের কাছে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে 
আমি বলব গোটা পৃথিবী এখন বিজ্ঞান 
সাইন্স অগ্রগতি উন্নতির দিকে এগিয়ে 


এসব কারণে ভূমিদস্থ্য দুশ্চরিত্রসম্পন্ন 


যাচ্ছে। সে এগিয়ে যাওয়ার মিছিলে 


গুটিকয়েক মানুষ সমাজের সদালাশী 
নিরীহ শান্তিকামী মানুষগুলোর বাড়ি 


সারা পৃথিবী প্রতিযোগীতায় মক্ত। 
একদিকে পৃথিবীর মানুষ তথ্য প্রযুক্তির 
মাধ্যমে আকাশ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম 


মহাউৎসব শুরু করেছে। বাংলাদেশের 


হয়েছে। মাটির নিচে আর আসমান 


প্রত্যন্ত অঞ্চলের নানা খবরের কাগজের 


সূর্য চন্দ্রে কী আছে কী হচ্ছে তা 


মাধ্যমে দেখা যায় প্রতিদিন কোনো না 


আবিস্কার করছে। সেখান থেকে 


কোনে অঞ্চলে অবৈধ ভূমিদস্যুদের 
চক্রান্ত আর জাল-জালিয়তির মাধ্যমে 


নবজাতির কল্যাণ অকল্যাণ বের 
করে আনছে। মানুষ চাদের দেশে 


পেশি শক্তি ব্যবহার করে বিনয়ী 
শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোকে নানাভাবে 


নব জীবন মানবসমাজ তৈরি করার 
স্বপ্ন খুজছে। এ প্রান্ত হতে ওই প্রান্ত 


হয়রানিতে ফেলে সমাজকে অশান্ত 


পর্যন্ত মানুষ সেকেন্ডের মধ্যেই একে 


করছে। এসব চক্রান্তের জালে 
মুসলিম-হিন্দু-খিস্টানসহ কোনো ধর্মের 


অপরের সাথে সাক্ষাৎ করছে। বিজ্ঞান 
মানুষকে আকাশ-কুসুম পর্যন্ত পৌছার 


লোকজন নিরাপদ নয় । ক্ষমতার শক্তি 


শক্তি দিয়েছে। 


আর রাজনৈতিক পদ-পদবি ব্যবহার 
করে ভুমিদস্যুরা এসব অপকর্ম 
চালাচ্ছে । রাষ্ট্রের সবগুলো আইন 


বিজ্ঞানীরা সমাজকে প্রতি ঘণ্টায় 
সেকেন্ডে নতুন নতুন আবিস্কারের 
মাধ্যমে পৃথিবী তৈরি আর ধ্বংস 


শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনিক সেক্টর 


সবকিছুর প্রযুক্তি সরবরাহ করছে। 
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মানুষ হাতের মুঠোর মধ্যেই পৃথিবীকে 
দেখতে পাচ্ছে। পৃথিবীর কোনে 
অঞ্চলে কী হচ্ছে তা ঘরে বসেই যেনে 


আছে বলে মনে হয়না । 
একদিকে ধর্মের বাণী প্রচার, ধর্মীয় 


পাবে না? নিরীহ শান্তিপ্রিয় 
মানুষগুলোর জন্য সামাজিক আদর্শিক 


আচার অনুষ্ঠান লালন পালনে সামনের 


নেতৃত্ব এগিয়ে আসবে কী? যদি না 


নিচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য রাজনীতি 


কাতারে থাকা এসব মানুষগ্ডলোর মধ্যে 


আসে তাহলে স্বল্পসংখ্যক অসৎ 


অর্থনীতি সবকিছু তথ্য প্রযুক্তির মধ্য 
দিয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষ জেনে 


অনেককেই খুঁজে পাওয়া যাবে, তারা 
রাষ্ত্রীয় ও জনগণের অসংখ্য সম্পদ ও 


দুশ্চরিত্রসম্পন্ন ধান্দাবাজ মান্ষগুলে 
কী ক্রমেই সমাজকে গিলে খাবে? না 


যাচ্ছে। কথা হলো এতো কিছু উন্নতি 


অধিকার লুগ্ঠন করতে । তাদের ভেশ 


অগ্রগতির মধ্যেও মানব সমাজ তাদের 
সেই নষ্ট চরিত্র থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। 
সমাজকে গুটি কয়েক নষ্ট চরিত্র সম্পন্ন 


ভূষে মনে হবে তার চেয়ে ভালো মানুষ 


তা হতে দেয়া যায় না। সমাজকে 
জাগাতে হবে সংখ্যায় শান্তিপ্রিয় 


সমাজে বিরল। কিন্তু তার ভিতর 
প্রবেশে করলে দেখা যাবে সে, 


মানুষের শক্তি কম নয়। তাদেরকে 
এক্যবদ্ধ শক্তিতে তৈরি করতে হবে 


মানুষ কোণঠাসা করে রেখেছে । তারাই 


অনৈতিক দুর্নীতি, ঘোষ আর 


সদালাগপী ভদ্র আইন মান্যকারী 


আলোকিত সমাজের বিরোধিতা করে 


ভূমিদস্যুও মতো জঘন্য অপরাধে 


প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তারা 


জড়িত। তাদের কারণে সমাজের 


মানুষগুলোকে যেকোনো মূল্যে 
সুসংঘটিত করে অসৎ চরিত্র সম্পন্ন 


সমাজের অসৎ মানুষ । তাদের পরিচয় 
হউক মুসলিম অথবা অন্য যেকোনো 
ধর্মের । তারা সমাজকে দেখাবার জন্য 


অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রতিদিন গৃহহীন 
বাড়িভিটা হারাচ্ছে। তাদের দাপট 
প্রশাসনের নানা সেক্টরে । তারা কালো 


শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। 
সমাজের দিকে ধাবিত হবে। আসুন 


মসজিদমুখী হয়। আবার হজ-ওমরা 


টাকা পেশি শক্তি ব্যবহার করে 


সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে অন্যায় দুর্নীতি 


করে হাজী নামাযী পদ-পদবি ব্যবহার 
করে। আসলে এসবের পিছনে 
সমাজকে ধোকা দেয়া ছাড়া আর কিছু 


একশ্রেণির প্রশাসনিক কর্তাদের দলিয়ে 
রাখে । এভাবেই কী সমাজ চলবে? 
সমাজ কি এসব অন্ধকার থেকে মুক্তি 


ভুমি দস্যুদের প্রতিরোধ করে আদর্শিক 
ন্যায়-নীতি সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিনয়ী ও 
ভদ্র মানুষের পাশে দীড়াই। 


দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষার চমৎকার সমন্বয়ে একটি মহিলা মাদরাসা 


আদর্শ মা ও আলোকিত সমাজ গড়ার মাধমে আল্লাহ তা'আলার সন্ত অর্জন করা। সত্য ও জাদর্শ সমাজ বিনি্ানে মহিলাদের গৃথক ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিকল নেই। 


নার্সারি হতে দাখিল ও আলিম (উলা) পর্যায়ক্রমে দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত 
3 স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট আলেমগণের সু-চিত্িত পরামর্শে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা । 


.॥ আবাসিক ছাত্রীদের গড়ে তোলার জন্য সার্বক্ষণিক দক্ষ শিক্ষিকার তত্রাবধান। 
.॥ আধুনিক মানসম্মত ও পরিকল্পিত সিলেবাস। 


_॥ আখলাকী ও আধ্যাত্বিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব । 

_॥ সমাপনী, জেডিসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ । 

.। নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত বালক-বালিকা। নূরান কিন্ডারগার্টেন 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান । হিফযুল কুরআন 
মঞ্জুরী সাপেক্ষে মেধাবী, গরীব ও এতিমদের জন্য বিশেষ ছাড় । 

ন প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাবকের মেয়েদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। কিতাব বিভাগ 

5 নূরানী পদ্ধতিতে সহীহ-শুদ্ধভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শিক্ষা। শর্ট কোর্স বিভাগ 
_॥ শরঈ পর্দার পরিপূর্ণ বাস্তব অনুসরণ 


যোগাযোগ : এস, এ, ভিলা, ইসহাকের পুল সংলগ্ন, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
919111)11010150012 0১2170011.001) মাওলানা মনজুরুল কাদের- রচালক। মে বাইল : ০১৮১৩-১৬৫০১০, ০১৮৩৬-৪০২৫৪৫ 
€811011177011)1)158 119012521 (17911087817) মুফ ত হাসান মুর দাব দি - নর্ব হা পারচালক | মোব চু : ০১৮১৯-১০৬৯৪৯ 


জানুয়ার২০ _____ালল্য। আত্তার্তহীদ ২১ 


॥ নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা । 


জী।ব।নে।র। ॥প্র।জ্ঞা।পা।ঠ 


রর 


! 
[ 


একজন গ্রিক শিল্পীর গল্প পড়েছিলাম । 

তিনি একসময় একটি ছবি আকলেন একজন মানুষের 
ছবি, তার হাতে আউ্ররের থোকা । প্রদর্শনীর জন্য বাজারে 
রাখলেন। শিল্পীর এক বন্ধুর নজরে পড়ল ছবিটি । তিনি 
শিল্পীবন্ধুকে ধন্যবাদ দিলেন খুব। বললেন, খুব দারুণ 
একটা শিল্পকর্ম হয়েছে এটি। তোমার হাত সত্যি 
শিল্পবোদ্ধা । আঙুরের ছবিটা এত যুতসই হয়েছে যে, চড়ইরা 
বাস্তবে আর মনে করে ঠোট বসাচ্ছে। বন্ধুর কথা শুনে 
হতচকিত হয়ে ওঠেন শিল্পী। ধন্যবাদের ভেতর চটচটে 
একটা তাচ্ছিল্য তিনি ধরতে পারলেন। কিন্তু তিনি বখাটে 
ব্যাখ্যার পথ না ধরে সাথে সাথেই বললেন, এ শিল্পকর্মে 
নিশ্চয় কোনো ক্রটি থেকে গেছে। নইলে চড়ুইরা কখনও 
ঠোট বসাবার দুঃসাহস করত না। 

একই ছবি পুনরায় আকলেন তিনি । আ্টরের থোকা হাতে 
আস্ত একজন মানুষ দাড়িয়ে আছেন ছবিতে । আষ্ররের চিত্র 
অসম্ভব নিখুঁত হয়েছে, যা দেখে চড়ুই লালায়িত হয়ে 
আসবে, কিন্তু ঠোট বসাবার সাহস করবে না। কারণ, 
মানুষের ছবিতে এখন চোখগুলো লালটুকটুকে অগ্নিঝরা, যা 
দেখলেই চড়ুই ফুরুৎ করে উড়ে যাবে। বসার সাহস করবে 
না। 


“ভুল স্বীকার' মানুষকে এভাবেই নিখুত ও পরিশীলিত করে 
তোলে । বাস্তবতা স্পষ্ট হওয়ার পরও না মানা মানে 


; নিজেকে বড় মনে করা আর বাস্তবতাকে ছোট মনে করা । 
.) মানুষ কখনও বাস্তবতার চেয়ে বড় হতে পারে না। ফলে 


যাই হবার তাই হয়। নিজেই ছোট হয়ে যায় নিজের 
কাছেও, পরের কাছেও। 


॥ ভুল-স্বীকারে মানুষের স্বতঃস্ফুর্ততার অভাব কেন? কারণ, 


মানুষ ভুল-স্বীকারকে মনে করে হীনম্মন্যতা, কাপুরুষতা 
এবং ইজ্জতের জলাঞ্জলি। অথচ মানুষ প্রকাশ করতে চায় 
বীরত, নাত মম | চন্তকর বলে ছেন, এ মান সিকত 


[1 নিতান্তই ভুল। কিঞ্ৎ অসম্মানকে যে নিজের প্রাপ্য বলে 
1] বুক পেতে নেয় সে অসম্ভব সুন্দর ও সম্পন্ন মানুষ । মানুষের 
: জন্য সবচেয়ে বাহাদুরি হচ্ছে ভুল স্বীকার করা। এটি সমস্ত 


সামাজিক অগ্রগতির মূল প্রাণ । 

অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে যদিও, কিন্তু বাস্তবতা হলো, 
মেনে নিলে সমস্যা নিমিষেই চুকে যায় । অতিরিক্ত আধারির 
ঘনঘটা তৈরি হয় না। আলো ফুটে ওঠে। যে মেনে নেয় সে 
আসন্ন সম্ভাবনার চশমাটাকে রঙিন করে রাখে । পরিশেষে 
সফল সে-ই । শেষ হাসিটুকু তার জন্য বরাদ্দ । 

“মেনে নেওয়া' হচ্ছে মানবীয় জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল 
বাস্তবতা ৷ ঈমান কী? মেনে নেওয়া । মানুষ নিজেকে চাপিয়ে 
আল্লাহর বড়তৃকে মেনে নেয়। অধিকার আদায় করা মানেও 
মেনে নেওয়া । মানবতার সপক্ষে বিশাল দায়িতের কথা সে 
মেনে নিল। তাওবার কথাও যদি বলি, সেটাও তো মেনে 
নেওয়া । তাওবার মাধ্যমে মানুষ কী স্বীকার করে? আল্লাহর 
কাছে যেটা শুদ্ধ সেটাই আসল শুদ্ধ। আল্লাহর কাছে যেটা 
ভুল সেটাই প্রকৃত ভুল। জীবনে সবকিছুর সংশোধনের 
আসল প্রাণ এই মেনে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত। 

এ জন্যই বলতে হয়, মেনে নেওয়ার মানসিকতা সমস্ত 
অগ্রগতির সদরদরজা । কিন্ত চরম আক্ষেপের বিষয় হলো, 
এ মানসিকতার মান্ষ নিতান্ত অঙ্গুলিমেয়। স্বীকার করা বা 
মেনে নেওয়ার বিষয় যখন সামনে আসে তখন সবার 
দেমাগে শুধু দাপাদাপি করে আত্মসম্মানের নানা প্রশ্ন । ফলে 
সে নিজের ভুলের ওপর একটি ছাদ তৈরি করতে চায়। আর 
সে ছাদের নিচে চাপা পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় তার জীবনের 
সবকিছুই । 

“তুমি ভুল করেছে।' 

“আমি ভুল করেছি।' 
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তিনটি করে শব্দের দুটি বাক্য । বাহ্যত দুটি বাক্যে পার্থক্যও 
সামান্য__একটিমাত্র শব্দে: আমি আর তুমি । 

আসলে কি পার্থক্য সামান্যই? কিছুতেই না। তাৎপর্য ও 
প্রয়োগের দিক থেকে উভয়ের পার্থক্য আসমতল-হিমালয় । 
প্রথম বাক্যটি সদর্পে উচ্চারণ করে এমন লোক হবে লাখে- 
লাখে, কোটিতে কোটিতে । কিন্তু এ তিন শব্দের এক বাক্য 
অকাতরে উচ্চারণ করে, এরকম মানুষের সংখ্যা তিনজনও 
মেলা দায়। আমাদের অভিধানে এখন “আমি ভুল করেছি" 
বাক্যটা নেই। আছে শুধু, “তুমি ভুল করেছ, তুমি ভুল 


“আমি ভুল করেছি।__ আল্লাহর ইবদাত । 
* “তুমি ভুল করেছ।”_ প্রবৃত্তিপূজা । 
৪ “আমি ভুল করেছি।' _নেককারি। 
৬ “তুমি ভুল করেছ।” _নেতাগিরি। 
৬ “আমি ভুল করেছি।”__দীনদারি। 
ঙ “তুমি ভুল করেছ ।”_ দুনিয়াদারি । 
সব সত সু 


মানুষের স্বভাব হলো, হয় সে নিজের ভুল স্বীকার করে শান্তি 


করেছ'। মানুষ এখন যেকোনো বিনিময়ে নিজের ভুলটা না 
নার জন্য প্রবৃত্ত। তার জন্য “অনিবার্ষ বাস্তবতাকে জবাই 
করতেও রাজি । ফলে হয় কি, একটা ভুল না মানতে গিয়ে 
জড়িয়ে পড়ে অজস্র ভুলে । সামান্য যন্ত্রণা থেকে বাচতে 
গিয়ে দশ দিক থেকে তাকে ছেঁকে ধরে ঝাঁক ঝাঁক 
ভিমরুল। 

কারণ প্রথম বাক্যটি নিজের পক্ষে কথা বলে, অপরকে 
নাকচ করে দেয়, আর দ্বিতীয় বাক্যটি স্বয়ং নিজেকে নাকচ 
করে দেয়। অন্যকে নীচ ও নাকচ করা পৃথিবীর সহজতর 
কাজ। নিজেকে নীচ ও নাকচ করা ভয়ঙ্কর কঠিন! 
“তুমি ভুল করেছ' একটি মিথ্যা বাক্য । আর “আমি ভুল 
করেছি' একটি সত্য বাক্য । স্রষ্টার বিধান হলো, এই 
পৃথিবীতে মিথ্যা শেকড় গজাতে পারে না । খড়কুটোর মতো 
ভেসে যায়। পক্ষান্তরে সত্য কথা পৃথিবীর জমিনেও শেকড় 
গাড়তে পারে । আকাশেও বিস্তার করে তার শাখা-প্রশাখা । 
3৬56৬ সি ডক 25 86465400455 এ তা 


৮ 


পর্দ€ 


০ 

“তুমি কি দেখ নি, আল্লাহ কেমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সত্য 

কালিমার? তা এক পবিত্র বৃক্ষের মতো, যার মূল (ভূমিতে) 

সুদৃঢ়ভাবে স্থিত আর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত আকাশে ।' সেরা 

ইবরাহীম: ২৪) 

এবার বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য একটু গুছিয়ে বুঝি : 

৬ “আমি ভুল করেছি।_ একটি মারেফতি কালিমা, 
আধ্যাত্িক বাক্য, যা অবনত মানুষকে উন্নত ও সম্পন্ন 
ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে। 

গ “তুমি ভুল করেছ।” সারশুন্য এক ফীকা বুলি, যা 
কোনো ব্যক্তিকে গভীর অর্থজগতের সাথে পরিচিত করে 


০ “আমি ভুল করেছি।"_বিনির্মাণী বাক্য । 
০ “তুমি ভুল করেছ।" ধ্বংসাত্মক দাবি । 


পায়_যদি সে সুন্দরমনের মানুষ হয়; নতুবা অন্যের ভুল 
ধরে ঝাল মিটায়। প্রথম গুণটাই প্রশংসাযোগ্য, একজন 
পরিমার্জিত মানুষের ভূষণ । 
তাই আসুন, আজ থেকে “আমি ভুল করেছি" বাক্যটি বলার 
“রেওয়াজ' করি। প্রতিদিন কমপক্ষে দশবার করে বলতে 
থাকি__আপনাতে আচ্ছন্ন হয়ে, ধ্যানমগ্ন হয়ে । 
উধ্বকমায়িত করে খুব সচেতনভাবে রেওয়াজ শব্দটি আমি 
ব্যবহার করেছি। তার কারণ, রেওয়াজ হলো খুব কঠিন 
সাধনা ও অধ্যবসায়ের কাজ। সঙ্গীত শেখার দুঃসাধ্য 
প্রশিক্ষণ । 
দিনের পর দিন রেওয়াজ করে গায়কের গলা শুদ্ধ হয়। মিষ্টি 
হয়, মসৃণ হয়। সে মিষ্টি গলার গান মতিয়ে তোলে 
সুরপিপাসুদের, দুলিয়ে দেয় পুরো দুনিয়া । ঠিক সেভাবেই 
ভুল-স্বীকারের রেওয়াজ করতে আমাদের । তাহলেই আমরা 
শুদ্ধ হব, মিষ্টি হব, মসৃণ হব। 
রেওয়াজের কথা যখন এসেছে, দেখি, কে কতটুকু গলার 
মকশো করতে পারি। কবি কায়কোবাদের কবিতাটি 

বাস্তব ছাড়িয়া আমি 

অবাস্তব পাছে 

ঘুরিয়াছি নিশিদিন, এবে মোর অনুক্ষীণ 

তুমি ভিন্ন এ জগতে 

কে আমার আছে? 

তুমিই আমার স্বামী, পথ ভ্রান্ত পাপী আমি 

হাত ধরে প্রভু তুমি 

কোলে তুলে নাও! 

যে ভুলে তোমারে ভুলে, হীরা ফেলে কীচ তুলে 

ভিখারী সেজেছি আমি__ 

_ আমার সে ভুল প্রভু, 

তুমি ভেঙে দাও! 


(কেবি কায়কোবাদ) 
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সমস্যা ও সমাধান 
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মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 081011797986159()21091]. ০07 
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সালাত-নামায 


বৈঠকে ফিরে আসলে তার নামাযটি 


সমস্যাঃ তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙুল 


ন বর্ণনায় উভয় নিতম্ব জমিন থেকে 


শুদ্ধ হবে কি? এক্ষেত্রে “বসার 


দিয়ে ইশারা করার সঠিক পদ্ধতি কী? 


নিকটবর্তী” দ্বারা উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ কী 


র সাথে সাথে যদি উভয় হাটুও 
উঠে যায়, তাহলে দীড়ানোর নিকটবর্তী 


বিশেষ করে জানতে চাই আঙুল দ্বারা 
ইশারার হুকুম কী? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 

উত্তরা, ঢাকা 


পরিমাণ দীড়ালে বসার নিকটবর্তী বলে 
গণ্য করা হবে? 

ইসমাঈল 

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম 


সমাধান: শেষ বৈঠক না করে কেউ 


সমাধান: হানাফী মাযহাব মতে 
তাশাহহুদ পড়ার সময় আল দিয়ে 


দীড়াতে শুরু করাবস্থায় শেষ বৈঠকের 
কথা মনে হয়ে গেলে যদি বৈঠকে 


ইশারা করা সুন্নাত। ইশারা করার 


ফিরে আসে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ 


সময় এবং পদ্ধতি হল, “যখন মুসল্লী 
তাশাহহুদ পাঠ করে এ ২ গা পর্যন্ত 
পৌছে, তখন ডান হাতের আইুলকে 
গোলাকার বৃত্ত নাতে হবে 
গোলাকারের নিয়ম হলো, “বৃদ্ধাঙ্গুল 
এবং মাধ্যমা দ্বারা গোলাকার করবে 
আর অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে মিলিয়ে 
রাখবে । যখন এ! 3 বলবে তখন তর্জনী 
অর্থাৎ শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা 
করবে। যখন এ! বলবে, তখন 
তাকে নিচে নামাবে। কোন কোন 
ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন গোলাকার 
অবস্থা শেষ পর্যন্ত বজায় রাখবে । 
মিরকাত: ২/৫৭৫, বাষলুল মাজহুদ: ২/১২৮, 
ফাতাওয়ায়ে আলগীরী: ১/৭৪, ফাতাওয়ায়ে 
শামী: ২১৮ 

সমাস্যাঃং শেষ বৈঠক না করে যদি 
কেউ দীড়াতে শুরু করা অবস্থায় (শেষ 


হয়ে যাবে। তবে তার অবস্থা যদি 
দাড়ানোর নিকটবর্তী হয়, তাহলে তার 
ওপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে 
র যদি বসার নিকটবর্তী হয়, তাহলে 
তার ওপর সিজদয়ে সাহু ওয়াজিব হবে 


অন্যথায় বসার নিকটবর্তী বলা 


হয়েছে। মাবসুতে সারখসী: ১/৩৪৯, 
ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ২১/৪০২, বিনায়াঃ 
২/৬১৭, কাধীখান:১/৯, ফতহুল কাদীর: 
১/88 


সমস্যাঃ কোন মসজিদে প্রথম 
জামায়াত হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় 
মতানৈক্য দেখা যায়। অর্থাৎ কেউ 
বলেন। আবার অনেকে দ্বিতীয় 
জামায়াত না করে একাকী পড়াকে 
উত্তম বলেন। এই ব্যপারে সঠিক 
সিদ্ধান্ত কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 


না। দীড়ানো বা বসার নিকটবর্তী 
হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের 
কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় 
যেমন- ১. শরীরের উপরের অং 
ঝুকে থাকা অবস্থায় যদি নিচের অংশ 
পরিপূর্ণ সোজা হয়ে যায়, তাহলে 
দীড়ানোর নিকটবর্তী, অন্যথায় বসার 
নিকটবর্তী। আল্লামা ইবনে হুমাম 
(রহ.) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ২. 
দুই হাটুর ওপর সোজা হয়ে দীড়িয়ে 
গেলে দীড়ানোর নিকটবর্তী, অন্যথায় 
বসার নিকটবর্তী । কাষীখানসহ বিভিন্ন 
ফতওয়ার কিতাবে ১৮৯০১ 4৪০) 


বৈঠকের কথা) স্মরণ হওয়ায় পুনরায় 
জানুয়ারি'২০ 


(নির্ভরযোগ্য) বলা হয়েছে। ৩. কোন 


করবেন। 


পোকখালী, কক্সবাজার 


সমাধান: মহল্লার মসজিদে মহল্লাবাসী 
আজানের সহিত জামায়াতে নামায 
আদায়ের পর দ্বিতীয় জামায়াত করা 
সকলের মতেই মাকরুহ । অন্যথায় ১. 
মসজিদ যদি রাস্তার পাশে হয়ে মুসলী 
নির্দিষ্ট না থাকে, ২. ইমাম মুয়াজ্জিন 
নির্দিষ্ট না থাকে, ৩. নিজের মহল্লা 
ব্যতিত অন্য মহল্লার মুসল্লিরা নামায 
আদায় করে ফেল্পে, ৪. নিজ মহল্লার 
মুসন্লীরা আজান ব্যতিত নামায আদায় 
করে ফেব্লে। উল্লিখিত চার অবস্থায় 
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দ্বিতীয় জামায়াত করা মাকরুহ নয়। 
ই+লাউস সুনান: ৪/২৪৮, বাযলুল মাজহুদ: 
৪/১২১, তাতারখানিয়াঃ ২/১৫৫, ই 
ফাতওয়া: ১৩৬৪ 


মুআমালাত বা লেনদেন 

সমস্যাঃ কক্সবাজার আলির জাহালে 
আমরা তিন ভাই মিলে যৌথভাবে জমি 
ক্রয় করে ছোট ভাইকে রেজিষ্ট্রির 
দায়িতু দিয়ে আমি বিদেশে চলে যাই। 
দুখঃজনক ব্যাপার হলো, সে সম্পূর্ণ 
করে ফেলে। এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, উক্ত জমিতে আমরা 
আমাদের ক্রয়কৃত অংশের অংশিদার 
হবো কি? নাকি এককভাবে তার 
নিজের নামে রেজিস্ট্রির কারণে সে 

একাই তার মালিক হবে? 
মুহাম্মদ রমযান আলী 
পোকখালী 
সামাধান: শরীয়তে ক্রয়সূত্রে মালিকানা 
সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা 
উভয়ের সন্তষ্টিতে শুদ্ধভাবে ক্রয়-বিক্রয় 
চুক্তি সম্পাদিত হওয়াই যথেষ্ট 
(রেজিস্ট্রিতে নাম থাকার কোনোই 
প্রয়োজন নেই । কেননা রেজিস্ট্রি হলো 
মালিকানার প্রমাণপত্রমাত্র। শরীয়তে 
মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে প্রচলিত 
রেজিস্ট্রি কোনই গ্রহণযোগ্যতা 
নেই ।) সুতরাং যেহেতু আপনারা তিন 


আজ পর্যন্ত উক্ত জমি ভোগ-দখল করে 


বি. দ্র. শরীয়তের হালালকে হারাম, 


খাচ্ছে। এখন এলাকার সেসব ভূমিহীন 


রামকে হালাল মনে করার হুকুম কী? 


মানুষ তাদের নামে দেয়া সরকারি 
বন্দবস্তের জমি ফেরত পেতে চায়। এ 
অবস্থায় শরীয়ত মতে তা তাদের জন্য 
হালাল হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে 
কৃতজ্ঞ করুন। 

সমাধান: সরকারি খাস জমির মালিক 


উল্লিখিত বিনিয়োগ পদ্ধতিকেই বা 
হারাম মনে করার বিধান কী? 

মাওলানা কাউসার আহমদ 

শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া কচুয়া, টাদপুর 

সমাধান: উল্লিখিত বিনিয়োগ পদ্ধতিটি 

শরীয়তসম্মত, জায়েজ ও বৈধ। 


হলো সরকার। তাই সরকার কর্তৃক 


কেননা শরীয়তে (ক্রেতা-বিক্রেতার 


যাদের নামে যে জায়গা বন্দবস্ত নেওয়া 


সন্তষ্টিতে) বাকিতে মূল্য পরিশোধের 


হয়েছে; তারাই ওই জায়গার হকদার 
এবং যারা তাদের বন্দবস্তকৃত জমি 


শর্তে কোন বস্তকে তার আসল 
(বর্তমান বাজার) মূল্য থেকে “বৃদ্ধি 


জবরদখল করে রেখেছে, তারা 


মূল্য' নির্ধরণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা 


শরীয়তের দৃষ্টিতে জালেম ও অপরের 
হক আত্মসাৎকারী | তাই যাদের নামে 
হয়েছে, তারা যদি তাদের নামে 
বন্দবস্তকৃত জমি যেকোনোভাবে দখল 
করার চেষ্টা করে, তাদের জন্য বৈধ ও 
জায়েয হবে। কেননা হকদারের হক 
উসুল করার চেষ্টা করা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে জায়েয ও বৈধ | আল-কুরআনুল 
করীম, সূরা আন-নিসা: ২৯, বুখারী শরীফ: 
১৩৩, মুসলিম শরীফ: ২/৩২, শুআবুল ঈমান: 


8/৩৮৭, আদ-দুরর মুখতার: ৯/২৯১, 
ফতওয়ায়ে £ ২/১৬৭ 


জায়েজ ও বৈধ। আমাদের সকল 
ফতওয়ার কিতাবে তা স্পষ্ট বর্ণনা করা 
হয়েছে। তবে উল্লিখিত ক্ষেত্রে মাল 
হস্তান্তর না করে শুধুমাত্র রশিদের 
মাধ্যমে লেনদেন করলে তা জায়েয 
হবেনা । 

শরীয়তে যা স্পষ্টরূপে হারাম তাকে 
লাল মনে করা এবং যা স্পষ্টরুপে 
লাল তাকে হারাম মনে করা 
রাতক কবিরা গুনাহ। হয়। তাই 
উপরোল্লিখিত বিনিয়োগ পদ্ধতিকে 
হারাম মনে করা শরীয়ত সম্পর্কে 


সমস্যা: একজন কাপড় ব্যবসায়ী তার 
দোকানে কাপড় উঠানোর জন্য আমার 
কাছে কিছু টাকা চায়। আমি তাকে 
এক লক্ষ টাকার কাপড় ক্রয় করে 


ভাই যৌথভাবে উক্ত জমিটি ক্রয় 


আনার জন্য আমার পক্ষ থেকে উকিল 


করেছেন, তাই আপনাদের তিনজনের 


নিয়োগ করে খরচসহ এক লক্ষ টাকা 


প্রত্যেকেই আপন আপন টাকার 
অংশহারে তাতে অংশিদার হবেন। 
হিদায়া, ১২, দুররুল মুখতার আলাশ শামী: 
৭/১৬, ফতওয়ায়ে হককানিয়া: ৬/৩২ 

সমস্যা: মুহতারাম, বিগত ১৯৭৭- 
১৯৭৮ ইংরেজি সনে সরকারি খাস 
জমি বন্দবস্ততে এলাকার মাতাব্বর 
টাইপের কিছু লোক ভূমিহীন মানুষের 
নাম দিয়ে সরকারি জমি বন্দবস্ত 
করিয়ে নেয়। এরা তখন হতে 
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দেই। কয়েক দিন পর সে আমাকে 
এক লক্ষ টাকার কাপড় বুঝিয়ে দেয় । 
মাল বুঝে পাওয়ার পর এক বৎসর পর 
মূল্য পরিশোধের শর্তে তার কাছেই 
কিছু “বেশি মূল্যে বাকিতে বিক্রি করে 
দেই। 

জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত বিনিয়োগ 
পদ্ধতিটি শরীয়ত সম্মত কি-না? শরয়ী 
প্রমানাদির আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


অজ্ঞতার পরিচয়। তিরমিযী শরীফ; 
১/২৩৩, মাবসুতে সারখসী: ১৩/৮, ৯, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৪/৫৩১, তাফসীরে ইবনে 
কসীর ৯৪৩২ 

সমস্যাঃ সবিনয় নিবেদন এই যে, 
একজন চাষী বললো, আমাকে 
২০,০০০ টাকা দিন, আপনি এই টাকা 
দাদান হিসেবে হিসাব করুন। 
বিনিময়ে আমি আমার সুপারি বাগান 
হতে যা পাবো তা থেকে প্রতি পিসে 
এক টাকা করে দেবো । আমার বাগান 
হতে ২০০০/৫০০/১৫০০ যা সুপারি 
পাবো, তা থেকে কমিশনটা আপনাকে 
দিয়ে দেবো। আর বছর শেষে আমি 
আপনার ২০,০০০টাকা পরিশোধ 
করবো। এখন আমার জানার বিষয় 
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হলো উক্ত কমিশন পদ্ধতিটি কতটুকু 
জায়েয? 
আতাউর রহমান 
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সমাধান : এই বিনিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে 


ইত্যাদির পর থেকে তালাকের ইদ্দত 


প্রথমেই যেই বিশ হাজার টাকা কর্জ 
নেওয়া হয়েছে, তার বিনিময়ে প্রতি 
পিস সুপারি থেকে এক টাকা করে 


ধর্তব্য হবে? 
কামাল উদ্দীন 
চট্টগ্রাম 
সমাধান: উল্লিখিত ঘটনায় আপনি 
যখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে 


পরিস্কার ভাষায় আপনার স্ত্রীকে তার 
মা-বাবার নাম ধরে তিন তালাক দিয়ে 


মুনাফা দেওয়ার যে চুক্তি করা হয়েছে, 
উক্ত মুনাফাগুলো সুদ হিসেবে গণ্য 


দিয়েছেন। তাই উক্ত তিন তালাক 
আপনার স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে 


হবে এবং তা নাজায়েয ও হারাম 
হবে। এটি শরীয়তসম্মত ও বৈধ 


আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্ক 
সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে গেছে। তালাক 


পদ্ধতি নয়, বরং মুনাফা লাভের অবৈধ 


পদ্ধতি । সহীহ মুসুলিম: ২/২৭, আহকামুল 


কুরআন: ১/৪৬, ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়াঃ 
২৪/৪০৮ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমার স্ত্রীর সাথে দীর্ঘদিন 
ধরে ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার কারণে সে 
করেন। এক পর্যায়ে আমাকে জেলেও 
যেতে হয়। কিছুদিন পূর্বে আমি জেল 


তালাক, দুই তালাক ও তিন 
লাক বলি এবং তিনজন সাক্ষীও 
উপস্থিত ছিলো । আমার স্ত্রী বলছে যে, 
যখন সে প্রথম তালাক শব্দটি শুনে 
তখন সে মোবাইল অন্যকে দিয়ে 
দেয়। বর্তমানে র তিন সন্তান 
আছে। তাদের জন্য এবং অন্যান্য 
কারণে তাকে ঘরে রাখতে হচ্ছে। 
এখন জানার বিষয় হলো, শরীয়ত 
অনুযায়ী আমার স্ত্রীর ওপর তালাক 
পতিত হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে 
তাহলে তাকে নিয়ে পুনরায় ঘর-সংসা 
করার কোন ব্যবস্থা আছে কি? 

আমার স্ত্রীর ইদ্দত তালাক দেওয়ার প 
থেকে গণনা হবে, নাকি তালাক পতি 
হওয়ার পরেও তার সাথে সহবাস 
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চে 


এ৭ এম 


৫ 


শব্দ স্ত্রী শুনুক বা না শুনুক। স্বামী স্ত্রীর 
উদ্দেশ্যে তালাক শব্দ উচ্চারণ করলে 
স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে যায়। 
তালাক দেওয়ার পর থেকে আপনাদের 
স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও ঘর- 
সংসার করা পরিষ্কার হারাম ও যিনা 
হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর জন্য 
ল্লাহর দরবারে লজ্জিত হয়ে 
কান্নাকাটি করে খাটি তাওবা করে 
নিতে হবে অন্য স্বামীর সংসার করা 
ব্যতীত আপনারা পুনরায় বিয়ে বন্ধনে 
বদ্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই 
র তালাকের ইদ্দত তালাক দেওয়ার 
পর থেকে গণনা করা হবে 
আপনাদের মেলামেশার পর থেকে 
নয় । সূরা আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী শরীফ: 
২/৭৯১, আবু দাউদ শরীফ: ২/২৪২, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৬২০০ 

সমস্যাঃ আমি ও আমার স্ত্রী সুন্দর 
স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছি। 
বর্তমানে আমাদের দেড় বছরের এক 
ছেলে সন্তান আছে। বিগত ৩ মাস 
পূর্বে আমরা উভয়ে আমার স্ত্রীর এক 
নিকট ত্রীয়ের বাড়িতে যাই 
যাওয়ার পথে আমার স্ত্রীকে পর্দা রক্ষা 


এক পর্যায়ে ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় 
তাকে ৩ তালাক প্রদান করি এবং তার 
বাপের বাড়িতে দিয়ে আসি। এ 
অবস্থায় শরীয়ত মতে আমাদের 
পুনরায় সংসার করতে করণীয় কী? 
সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন । 


সাইয়েদুল আমীন 
নীলফামারী 


সমাধান: শরীয়তে স্বামী কর্তৃক তালাক 
দেওয়ার সময় স্বামীর সাধারণ চরম 
রাগ স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হওয়ার 
মধ্যে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনা 
কেননা, আমাদের দেশে প্রা 
তালাক'ই স্বামীর চরম রাগের সময় 
দেওয়া হয়ে থাকে । সুতরাং প্রশ্নে 
বর্ণিত ঘটনায় আপনি যখন আপনার 
রাগের সময় স্ত্রীকে পরিস্কার ভাষায় 
তিন তালাক প্রদান করেছেন, তাই 
উক্ত তিন তালাক স্ত্রীর ওপর পতিত 
হয়ে তদের বিয়ে বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন 
হয়ে গেছে। তালাক দেওয়ার পর 
থেকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মেলামেশা ও 
ঘর-সংসার করা পরিস্কার হারাম ও 
নাজায়েয । এখন অন্য স্বামীর সংসার 
করা ব্যতীত তদের পুনরায় বিয়ে 
বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ 
নেই। সূরা আল-বাকারা: ২৩০, বুখারী 
শরীফ: ২/৭৯১, আবু দাউদ শরীফ: ১/২৪২, 
ফতওয়ায়ে শামী: ৬/২০০, বাদায়িউস সানায়ি 
৪/১৮৭, রদ্দুল মুহতার, ৩২৬৮ 

সমস্যা: এক প্রবাসী তার স্ত্রীর ওপর 
রাগ করে লিখিতভাবে তিন তালাক 
দিয়ে লেখাটা বড়িতে পাঠিয়ে দেয় 
সে দেশে আসার কিছুদিন পর ধীরে 
ধীরে স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তা, থাকা- 
খাওয়া সব রীতিমতো শুরু করে দেয় 
এ খবর সমাজের গণ্যমান্য লোকদের 
নিক পৌছলে তারা জামিয়৷ 


টা 


করতে বললে সে পর্দার বিষয়ে আমার 


আহমদিয়া সুন্িয়ার মুফতী সাহেবের 


সাথে বাড়াবাড়ি করে তর্কে জড়িয়ে 


কাছে ফতওয়া চায়। ১০,০০০ টাকা 


পড়ে এবং রাগ্রত সুরে তালাক চেয়ে 
বলে উঠে "আমাকে তালাক দাও, 
তখন প্রচণ্ড আমার রাগ এসে যায় 


দামের ফতওয়া আসে, তিন তালাক 
দিলেও কেবল লেখা হওয়ার কারণে 
তালাক কার্যকর হবে না। সুতরাং এক 


| আত্তান্তহীদ ২৬ 
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সাথে থাকা- খাওয়া সব কিছু বৈধ 


পরিহাস, একজন মহিলার আচার- 


হবে। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে 


যায়। সুতরাং উক্ত ঘটনায় স্বামী মাকে 


ব্যবহার খুব বেশি ভালো লাগার ফলে 


(তালাক কার্যকর হওয়ার জন্য) লেখা 
ও মুখে উচ্চারণ উভয়টা জরুরি, নাকি 
যেকোনো একটাই তালাক কার্যকর 
হওয়ার জন্য যথেষ্ট? এ ব্যাপারে শরয়ী 
বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 
ইরফান এনায়েতুল্লাহ 
চট্টগ্রাম 
সমাধানঃ শরীয়তে স্ট্রকে মৌখিক 
ভাবে তালাক দিলে যেমন তালাক 
পতিত হয়, একইভাবে স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে 
লিখিত আকারে তালাক দিলে উক্ত 
তালাক স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে যায়। 
সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় স্বামী 
যখন কারো বাধ্যবাধকতা ব্যতীত 
স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখিতভাবে তিন 
তালাক দিয়েছে, তা উক্ত তিন তালাক 
স্ত্রীর ওপর পতিত হয়ে তাদের 
বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে 
গেছে । লিখিতভাবে স্ত্রীকে তিন তালাক 
দেওয়ার পর থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রী 
হিসেবে মেলামেশা ও ঘরসংসার করা 
পরিস্কার হারাম । অন্য স্বামীর সংসার 
ব্যতিত তাদের পুনরায় বিয়েবন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। 
উল্লেখ্য এতে আমাদের চার ইমাম ও 
ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য 
ফকীহগণের ইজমা তথা এঁকমত্য 
রয়েছে। প্রশ্নপত্রে জামিয়া আহমদিয়া 
কর্তৃক লিখিত তালাক দিলে তালাক 
পতিত না হওয়ার মর্মে যে ফতওয়ার 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ফতওয়া 
একেবারে ভিত্তিহীন, ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত। এ ফতওয়া অনুযায়ী আমল 
মুখতার: ৪/৪৫৬, শামী: ৪/৪৫৬, হিন্দিয়া; 
১/৩৭৮, বাদায়িউস সানায়ি: ৩/১৮৭ 
সমস্যা: আমি একজন মুসলিম হিসেবে 
কোনো মহিলার সাথে খারাপ সম্পর্কে 
জড়িত হওয়াকে খুব বেশি ভয় 
করতাম। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম 


জানুয়ারি*২০ 


সন্তুষ্ট করার জন্য তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য 


তার সাথে গভীর ভালবাসায় জড়িয়ে 


করে +4১৪তালাক' শব্দ ব্যবহার 


পড়ি। এক পর্যায়ে আমি তাকে বিয়ের 
প্রস্তাব দিয়ে বসি। সে আমার প্রস্তাবে 
বিয়েতে সম্মতি প্রকাশ করলে আমরা 


করেছে। তন্মধ্যে স্ত্রীর ওপর তিন 
তালাক পতিত হয়ে তাদের বৈবাহিক 
সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেছে। 


দুজন কিছু সংখ্যক সাক্ষীর উপস্থিতিতে 


তালাক দেওয়ার পর তাদের স্বামী স্ত্রী 


শরীয়া মোতাবেক বিয়ে সম্পন্ন করি 


হিসেবে মেলামেশা হারাম। বিশুদ্ধ 


আমাদের বিয়ের কথা আমার মা না 
নলেও আমাদের সম্পর্কের কথা 
তার জানা ছিলো। তাই কথার মাঝে 
একদিন আমার মা মহিলাটির মায়ের 


শরয়ী হালালা ব্যতীত তাদের পুনরায় 
বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোনো 
সুযোগ নেই। 

শরয়ী হালালা পদ্ধতি: উক্ত তিন 


কয়েকটি দোষক্রটি উল্লেখ করে 
বললেন, তার মেয়ে আমার ছেলের 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত তথা তিন 
হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর কিংবা 


যোগ্য নয় এবং তার সাথে আমার 
না। এ অবস্থায় রমা কে সান্তনা 
দিতে গিয়ে বলে ফেললাম, “তার মাকে 
৭ তালাক এবং তাকে ১৪ তালাক । 
এসময় আমি তালাক দিলাম শব্দটি 
উচ্চারণ করেছি কিনা আমার এখন 
স্মরণে আসছে না। এরপরও প্রায় ২০ 
দিন আমাদের শারীরিক সম্পর্ক 
বিদ্যমান ছিলো । কারণ তালাক হওয়া- 
না হওয়ার ব্যাপারে আমার তেমন 
কোনো ধারণা ছিলো না। হঠাৎ 
একদিন এ ব্যাপারে একজন আলেমের 
ছে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 
“সমস্যা আছে । এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, আমার সেই উক্তি দ্বারা 
লাক পতিত হয়েছে কি না? যদি 
লাক পতিত হয়, তাহলে পুনরায় 
কে বিয়ে করা যাবে কিনা? গেলে, 
র পদ্ধতি কী? 


না) 
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শওকত ওসমান 

মহেশখালী 

সমাধান: স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তালাক 
শব্দ উচ্চারণ করলে তালাক পতিত 
হয়ে যায়। “দিলাম' শব্দ বলার 
প্রয়োজন হয় না। প্রকাশ্য তালাক শব্দ 
উচ্চারণ করলে যে নিয়ত থাকুক না 
কেনো, স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হয়ে 


স্ত্রী গর্ভবর্তী হলে, প্রসব হওয়া পর্যন্ত 
সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অথবা 
মাস অতিবাহিত হওয়ার পর। উক্ত 
স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে কমপক্ষে দুই 
সাক্ষীর উপস্থিতিতে এবং কমপক্ষে 
মহরের সর্বনিয় পরিমাণ তিন হাজার 
টাকা মহর নির্ধাাণ করে 
শরীয়তসম্মতভাবে আকদে নিকাহ 
সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় 
স্বামীর সাথে সহবাস ইত্যাদির পর সে 
যদি তাকে বায়েন তালাক দেয় এবং 
উপর্যুক্ত নিয়মে সেই তালাকের ইদ্দত 
পালন করার পর প্রথম স্বামীর সাথে 
যদি বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় 
তাহলে পুনরায় শরয়ী পদ্ধতিতে বিয়ে 
রবে। অন্যথায় কোনো 


সমাস্যাঃ আমি রোগীদের সেবার লক্ষে 
স্বেচ্ছায় একটি সেবামূলক সংস্থায় 
(সিটিজি ব্যাংকে) কাজ করি । এখানে 
যে সকল রোগীদের রক্তের অতীব 
প্রয়োজন হয় তাদের কাগজপত্র 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের জন্য 
রক্তের ব্যবস্থা করা হয়। এখন 


[॥ আত্তার্তহীদ ২৭ 


ধ।র্ম।-|দ।রশশ।ন 
আমাদের সদস্যদের মধ্য থেকে কেউ 


নাজায়েয ও হারাম । কেননা মানুষ 


কেউ বলেন মরণোত্তর (মৃত্যুকালে) 
চক্ষু দান করতে পারবে । এ বিষয়ে 


সেসবের মালিক নয়। শুধুমা 
মানুষকে সেগুলো ব্যবহার করার 


শি 


আমাদের মেম্বারদের মাঝে মতানৈক্য 
দেখা দিয়েছে। কেউ বলেন জায়েয, 
কেউ বলে নাজায়েয । যারা জায়েয 
বলেন, তারা তিনটি শর্তে জায়েয 
বলেন । শর্তগুলো হলো: ১. যাকে দান 
করবে তার অতীব প্রয়োজন হতে 
হবে। ২. টাকার বিনিময়ে না হতে 
হবে । ৩. ডাক্তারের পরামর্শক্রমে হতে 
হবে। 


আল-মুনাজ্জিদ। এখন মুফতিয়ানে 
কেরামের নিকট প্রশ্ন হলো, জীবিত ও 
মৃত অবস্থায় শরীরের কোনো অঙ্জ- 
প্রত্যঙ্গ দান করা জায়েয আছে কি না? 


অধিকার দেওয়া হয়েছে মাত্র । দেশিয় 
প্রবাদ-প্রবচনের ভাষায় যাকে বলে, 
“নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা করা ।' 
যা শরীয়তের বিধান নয়। তাই শুধুমাত্র 
বিশেষ ঠেকাবশত একজনের রক্ত 
অন্যজনের জন্য (যদি তার উপকার 
হয়) হেবা বা দান করাকে দুধ 
পানকারী শিশু মাতার দুধপান করার 
সাথে তুলনা করে মুফতিয়ানে কেরাম 
তাকে জায়েয বলেছেন। কেননা 


শিক্ষক 
সমাধানঃ শরীয়তে মান্নত করা 


জায়েয। কিন্তু মান্নতৈর সহীহ হওয়ার 
জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে । যথা- ১. 
নত আল্লাহর নামে হতে হবে। ২. 
নত ইবাদতে মাকসুদার ওপর 
(করলে গ্রহণযোগ্য হবে, না হয় মান্নত 
গ্রহণযোগ্য) হবে না। ৩. ফরয এবং 
ওয়াজিবের মত ইবাদত হতে হবে। 
যেমন- নামায, রোযা, হজ, কুরবানী 
ইত্যাদি। আর যদি ফরয, ওয়াজিবের 


অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের গবেষণা মতে, 


মত না হয়, তাহলে মান্নত শুদ্ধ হবে 


রক্ত দান করার সময় মানবদেহে 
অপমানজনক কোন আঘাতের 
প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাও বেচা- 
বিক্রি করা হারাম ও নাজায়েয । 
এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) সহীহ হাদীস 


ইমাম হোসাইন শরীফে মহিলাদের একজনের চুল লম্বা 

রায়" চ্টথাম থাকলে অপর মহিলার চুল না থাকলে 

সমাধান: শরীয়তে আল্লাহ তাআলা বা কোন রোগের কারণে চুল কমে 
নুষকে বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে গেলে একে অপরকে কিছু চুল কেঁটে 


অন্যসব জাতির ওপর বিশেষ সম্মান 
দান করেছেন এবং মান্ষকে ভালো 
মন্দ পার্থক্যের যে বিবেক-বুদ্ধি 


ন করা থেকে নিষেধ করেছেন । তাই 
প্রশ্নপত্রে যারা মরণোত্তর চক্ষু দানকে 
নাজায়েয বলেছেন, তাদের কথাই 


দিয়েছেন তা অন্য কোন সৃষ্টি জাতিকে 


সঠিক ও শরীয়তসম্মত। প্রশ্ন পত্রে ডা. 


দেননি এবং অন্য সৃষ্টি জাতির ওপর 


জাকির নায়েকদের যে ফাতওয়ার কথা 


মানুষের কর্তৃত দিয়েছেন, কিন্ত 


উল্লেখ করা হয়েছে তা গ্রহনযোগ্য 


মানুষকে যে আত্মা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 


নয়। কেননা তারা অন্য বিষয়ে অভিজ্ঞ 


দিয়েছেন তা মানুষের মালিকানায় নয়, 
বরং তা মানুষের কাছে 
আমানতস্বরপ। সেসবকে আল্লাহ 
আলার হুকুম মতো ব্যবহার করলে 
নুষ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 
পুরস্কৃত হয় এবং সাওয়াব ও প্রতিদান 
পায়। আর অপব্যবহার করলে শাস্তি 
ভোগ করতে হয়। তাই একজন 
নুষের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার জীবিত 
থাকা অবস্থায় বা মৃত্যুকালীন সময় 
হেবা, দান ও বেচা- বিক্রি করা জায়েয 
ও বৈধ নয়। বরং হারাম ও নাজায়েয । 
এমনকি কিডনি, চক্ষু ইত্যাদিও 
অপরকে দান করা বা বেচা-বিক্রি করা 


জানুয়ারি*২০ 


৫ 


হলেও ফিকহী মাসায়েল সম্পর্কে তারা 
অভিজ্ঞ নয়। তাই এ ব্যাপারে তাদের 
কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তাদের 


কথা কিছুতেই দলীল হতে পারে না 
সুরা আল-আসরাঃ ৭০, শরহুন নববী: 
২/২০৪, কাষীখান: ৩/৪০৪, বাহরুর রায়িক: 
৬/৮১, জাওহারুল ফিকাহ: 4৪৬ 

সমাস্যা: এক ব্যাক্তি মান্নত করেছে, 
“আমার অমুক কাজটা হয়ে গেলে 
আমি একটি কুরআন শরীফ দান 
করব।' এখন আমার জানার বিষয় 
হলো, যদি উক্ত কাজ হয়ে যায় তাহলে 
তার ওপর কুরআন শরীফ দান করা 
ওয়াজিব হবে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে 
বাধিত করবেন। 


না। যেমন- খতমে কুরআন, ওযু, 
ওয়ায মাহফিল করার মান্নত ইত্যাদি। 
সুতরাং ওই ব্যক্তির মানত শুদ্ধ হয় নাই 
তাই তার ওপর কোন কিছু করা জরুরি 
না। কেননা “আমার অমুক কাজ হয়ে 
গেলে একটি কুরআন শরীফ দান 
করব ।” বাক্যটি দ্বারা মান্নতই হয় না। 
তাই তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়। তবে 
তিনি যদি চান, তাহলে শুকরিয়া স্বরুপ 
গরীব-দুঃখী কাউকে একটি কুরআন 
শরীফ দান করতে পারবেন । বুখারী 
শরীফ: ৬৬৯৬, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৩৮, 


ফাতাওযায়ে আলমগীরী: ২/১৬, বাহরুর 
রায়েক: ৪/২৯৬, মিনহাতুল খালেক: ৪/২৯৬ 


বিভাগীয় নোটিশ 


টদনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান 
ইসলামিয়া পিয়ার ফতওয়া 
বিভাগে পরশ পাঠাতে 
পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নিদিষ্ট ফোনে যোগাযোগ 
করুন । প্রশ্ন পাঠাতে পারেন 
আমাদের ই-মেইল বা 
ফেসবুক ফ্যান-পেইজেও । 


॥ আত্তান্তহীদ ২৮ 


ম।হা।জী।ব।ন 


প্রভুর বন্ধ প্রভুর দরবারে 


প্রিয় উত্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী (রহ.)-এর স্মৃতিচারণ] 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


খলীল শব্দটি আরবি। তার মূলধাতু 
“খুল্লাতুন” অর্থ বন্ধুত, হদ্যতা, 
সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি । আর “খলীল” মানে 
অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রেমিক, প্রিয়তম । 
করুণাময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। “খলীলুর 
রহমান* এটি আল্লাহর প্রিয়তম নবী 
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উপাধী 
আল্লাহ তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন। তাই তাকে এই 
উপাধীতে ভূষিত করেন । পৃথিবীর বুকে 
তিনি ব্যতীত আরও একজনকে আল্লাহ 
“খলীল* হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি 
হলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)। 
প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বন্ধু! 
পবিত্র আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 
৪৩০2৯১101৫6 
“মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আ.)-কে 
অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন ।”১ 
তাফসীরে সাউদিতে উল্লেখ আছে, 
হ591০7-৯৩ এ৯৭1৫৮৪ এল 1818 


৮৫ ৮219 ১০ ০৮০৯৩ ০ 


৬ 1০ 2স্11-5 ০১-৯৭/৪৪১০ 
১৩০ (৮৮০ এ] 221 615 ০] ৩০৭ 
4 এ৫)০05এ ৪ এ 
১৪৭4০১০১০০০ ০০০৬৪ উএু ঝআ। 

.৩এ০) ও 
“খুল্লাতুন* শব্দটি গভীর ভালবাসা ও 


7514 ১ঙ্দা। | 55 ৭4 ২৫৬ 2 2৮ 
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৫4 (৫০৯৮০ 
“আমি যদি পৃথিবীতে অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হত বে কাউকে গ্রহণ করতাম তাহলে 
আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু 
তোমাদের সাথী মুহাম্মদ) তো 


অন্তরঙ্গতা বোঝায়। এটি ভালবাসার 


আল্লাহকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ 


সর্বোচ্চ স্তর । এই স্তরটি আল্লাহ তার 
দুই বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.) ও 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে দান 


করছেন (তাই পৃথিবীর অন্য কাউকে 
অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে 
না)।”5 


করেছেন এবং আল্লাহর সাধারণ 
ভালবাসা সকল মুমিনের জন্য রয়েছে। 
ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর নির্দেশ 
পালন করেছেন এবং তার সকল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই আল্লাহ 
তাআলা তাকে মানবজাতির ইমাম 
বানিয়েছেন। নিজের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীতে 
তার সুনাম উজ্জল করেছেন ।”২ 


প্রভুর অনন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন পৃথিবীর বুকে 
আল্লাহর অন্যন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 


ভিন্ন হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সো.) 
গ 
(924 £816১7255881181) 


ক 


.(১ 


“আল্লাহ আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন যেভাবে হযরত 
ইবরাহীম (আ.)-কে তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ।” 

“খলীল" নামের প্রভুর বন্ধুগণ 

উপাধী হিসেবে নয়, বরং নাম হিসেবে 
“খলীলুর রহমান, নামটি ধারণ 
করেছেন পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ । 
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যেহেতু নামের অর্থের প্রভাব ব্যক্তির 


কিছু স্মৃতিচারণ করার ইচ্ছা আছে। 
আল্লাহই তাওফীক দাতা । হে আল্লাহ, 


মধ্যে বিস্তার করে। তাই এই নামের 


অধিকারী লোকজন সাধারণত আল্লাহর 
বন্ধু হয়ে থাকেন। অধমের দুজন প্রিয় 
উত্তাদের নাম “খলীলুর রহমান*। 
একজন আজ পৃথিবী ছেড়ে বন্ধুর ডাকে 
সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি 
জমিয়েছেন। তিনি হলেন আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রবীণ 
সিনিয়র উত্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 
রহমান মাদানী (রহ.)। তিনি ১৪ 
রবিউস সানী ১৪৪১ হি. মোতাবেক 
১২ ডিসেম্বর ২০১৯ খিস্টাব্দ 
বৃস্পতিবার আনুমানিক রাত ১২.৪৫ 
দিয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন, ইন্নালিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । মৃতকালে 
তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৬ বছর। 
তিনি চার ছেলে, স্ত্রী ও অসংখ্য ছাত্র, 
ভক্ত-অনুরক্ত রেখে যান। মৃত্যু অবধি 
ছিলেন। আল্লাহ তার সকল ভুল-ত্রুটি 
ক্ষমা করুন, জান্নতুল ফিরদাউস নসীব 
করুন, আমীন । 

অপরজন এখনো পৃথিবীতে বিচরণ 
করে আল্লাহর বান্দাদেরকে তার বন্ধু 
বানানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত 
রেখেছেন। তিনি হলেন ভারতের 
লৌখনো থেকে প্রকাশিত মাসিক আল- 
ফুরকান-এর সম্পাদক, আধ্যাত্মিক 
জগতের মহা সম্রাট মাওলানা খলীলুর 
রহমান সাজ্জাদ নোমানী 
(হাফিযাহুল্লাহ)। আল্লাহ তাকে সু- 
স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবী করুন, আমীন । 
মূলত বসেছি আমাদের প্রিয় উত্তাদ 
মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.)-এর স্মৃতিচারণ করার জন্য। 
সুচনাতে তার নামের প্রাসঙ্গিক কিছু 
আলোচনা চলে এসেছে। পাঠকদের 
উপকারার্থে ভূমিকা হিসেবে এখানে 
তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর হযরতের 


আপনি আমাদের প্রিয় উত্তাদজির 
খতা-কসুর ক্ষমা করে দিন। তার 
খেদমতগুলো কবুল করুন এবং তাকে 
আপনার প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে 
গ্রহণ করুন, আমীন। 


তার মুচকি হাসির অপূর্ব স্মৃতি! 
সূচনালগ্ন থেকে মাওলানা মীর খলীলুর 
রহমান মাদানী (রহ.)-কে দেখেছি। 
হাস্যোজ্জল চেহরায় সদামাটা জীবন- 
যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। মুচকি 
হাসি ছিলো তার চিরাচরিত ভূষণ । 
তিনি যেন প্রতি নিয়ত সাদাকার 
সাওয়াব অর্জন করে চলেছেন। কথা- 
তা, দরস-তাদরীস, শিক্ষা-দীক্ষা, 
ওয়ায-নসীহত; কোথাও তীকে চেহর৷ 
মলিন করে কথা বলতে দেখা যায়নি 
মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়ে রাখার 
সুনাতটি তার জীবনে সদা সজীব 
ছিল। তাকে কখনো গোমরা মুখে কথা 
বলতে দেখা যায়নি । 

বস্তত, হাসি সৌন্দর্যের প্রতীক 
কখনো হাসি ভুলিয়ে দেয় রাশি রাশি 
দুঃখ ও যন্ত্রণাকেও। হাস্যোজ্জল 
মানুষকে সবাই ভালবাসে । আপন ও 
কাছের ভাবে। হাসির মাধ্যমে 
আন্তরিকতা ও বন্ধুতু সৃষ্টি হয়। 
একটুখানি মুচকি হাসি দুইজনের 
সম্পর্কে নতুনমাত্রাও যোগ করতে 
পারে। 

একজন মুসলমান হিসেবে অন্য 
শিষ্টাচার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.) উম্মতকে শিখিয়ে গেছেন। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন 
মুসলিম অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে 
সাক্ষাৎ করবে । কারণ এটি শরীয়তে 
সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 


১5320 82054855 5355৬ 
প্রতিটি ভালো কাজ সাদাকা। আর 
গুরুত্বপূর্ণ একটি ভালো কাজ হচ্ছে, 
অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ 
করা ।” 

আরেক হাদীসে নবীজী (সা.) ইরশাদ 
করেন, 

1605 40 এ 43 ৩৩৫ 
“তোমার ভাইয়ের সাক্ষাতে মুচকি 
হাসাও একটি সাদাকা |” 
আমাদের প্রিয়নবী (সা.) সবসময় 
মুচকি হাসতেন। প্রতিটি হাদীসপ্রন্থে 
তার হাসির ব্যাপারে আলোচনা 
সেছে। মুচকি হাসা সুন্নাত। এই 


শি 


খলীলুর রহমান মাদানী (রহ.)-কে 
দেখেছি। আহ! কত সুন্দর, মধুময় ও 
হাস্যময়ী জীবন ছিল 
মহোদয়ের! তিনি আজ আমাদের মাঝে 
নেই। তবে তার হাস্যোজ্জীল চেহরা 
আমাদের হৃদয়ে গ্রোথিত হয়ে আছে। 
হে মহা দয়াবান! আপনি দয়া করে 
উস্তাদে মুহতারমকে আপন নৈকট্য দান 
করুন। তিনি আমাদের কাছে 
হাস্যোজ্জল ছিলেন, এখন তোমার 
দরবারে চলে গেলেন, সেখানেও তাকে 
হাস্যোজ্জ্বল রাখুন, আমীন । 


আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান 
প্র্দশনের উত্তম আদর্শ 

পৃথিবীতে আল্লাহর কিছু নিদর্শন 
মসজিদ সে নিদর্শনের 
অন্যতম। আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে 


পরুর্দ ৪৩৩৫1 পাতে হারে 22৫52 
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“আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর 
নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলো, নিশ্চয়ই 


হোক না কেন। জুতোগুলো ছুড়ে 
মারতেন। মনে হতো যেন তিনি স্পষ্ট 


আলো বিতরণের জন্য সূর্য সৃষ্টি 
করেছেন তেমনি হিদায়ত ও বরকত 


এটি তার অন্তরে তাকওয়া অর্জিত 
হওয়ার পরিচায়ক |," 


বলছেন, মসজিদের আজমত-সম্মান 
অন্তরে না থাকলে মসজিদে কে 


শা'আয়িরুল্লাহ তথা আল্লাহর নির্দশন 


আসতে বলেছে? 


বিতরণের জন্য বায়তুল্লাহ নির্মাণ 
করেছেন। সমগ্র মানবজাতি পৃথিবী 
ব্যাপী বরকত ও কল্যাণ, হেদায়ত ও 


বলতে বোঝায় এমন দৃশ্যমান 


আশ্চর্য অনুভূতি! অল্প ক'দিন পূর্বের 


অনুভূতশ ল বসন্ত যাকে আল্লাহ তাআলা 


ঘটনা । মাওলানা মাসুম 


নির্দিষ্ট করেছেন। যেন তা দ্বারা মানুষ 


(হাফিযাহুল্লাহ)-কে দেখিয়ে বললাম 


আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে 
সক্ষম হয়। আল্লামা শাহ ওলি উল্লাহ 
(রহ.) বড় বড় শা*আয়িরুল্লাহ চারটি 
বলেছেন। বায়তুল্লাহ শরীফ, কুরআন 
শরীফ, নবী-রাসূলগণ এবং নামায । 


প্রিয় উত্তাদ হযরত মাওলানা মীর 
খলীলুর রহমান মাদানী (রহ.) আল্লাহর 
নিদর্শনগুলোকে অত্যাধিক ন 
করতেন। তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর 
পূর্বে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন। 
শরিরের এক পাশ অবশ হয়ে 
গিয়েছিল। তা সত্তেও তিনি অনেক কষ্ট 
করে একাকি মসজিদে গমন করতেন । 
তাকে দেখে অনেক কষ্ট অনুভব 
হতো । তিনি পা হেচড়ে ধীরে ধীরে 
মসজিদের দিকে এগিয়ে আসতেন । 
কখনো কখেনো থাকিয়ে থাকতাম । 
আবার কখনো কখনো অশ্রু প্রবাহিত 
করে দুআ করতাম । আল্লাহ! তুমি দয়া 
দিন। 

মনে প্রবল ইচ্ছে হতো । হুযুরের হাত 
ধরে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি । কিন্তু 
করা সম্ভব হতো না। কারণ তাতে 
তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। তৃতীয় তলার 
বাসা থেকে পা পা করে মসজিদ পর্যন্ত 
পৌছে যেতেন। মসজিদের দরজায় 
এসে নিজের জুতোগুলো নিজেই সোজা 
করে রাখতেন। কারো জুতো যদি 
মসজিদের সিঁড়িতে রাখা অবস্থায় 
দেখতেন, তখন তিনি রেগে যেতেন। 
নিজ লাঠি দিয়ে ফেলে দিতেন। সে 
জুতো বড় কিংবা ছোট; যে কারোই 


দেখুন, মাওলানা কি করছেন! তখন 
মাওলানা (রহ.) মসজিদের সিঁড়িতে 
রাখা পাপোশটি সে অবশ পা দিয়ে 
ঠিক করার চেষ্টা করছেন। কারণ তিনি 
পা হেচড়ে চলতেন। তার পায়ের সাথে 
লেগে পাপোশটি একটু নীচে সরে 
গেল। সে পাপোশটি সেভাবে রেখে 
যাওয়া মসজিদের সম্মানের খেলাফ 
মনে করলেন। তাই, তিনি সাথে সাথে 
সে ভাঙ্গা পা দিয়ে তা সোজা করে 
দিলেন, সুবহানাল্লাহ । একজন মানুষ 
কতটুকু সংবেধনশীল, কত বেশি 
অনুভূতিপ্রবণ হলেই এমন কাজ করতে 
পারেন, তা তার এই কাজটি না 
দেখলে অনুমান করা সম্ভব হতো না। 
আমরা অনেকেই মসজিদে যায়। কিন্তু 
মসজিদের আদাবগুলোর প্রতি খেয়াল 
রাখা হয় না। মসজিদ আল্লাহর প্রিয় 
স্থান। আল্লাহর শাহী দরবার । শাহী 
দরবারে আদব-শিষ্টাচার রক্ষা করা 
সকলের জন্য জরুরি । আমাদের প্রিয় 
উস্তাদজি (রহ.) সেগুলোর ব্যাপারে 
খুবই হযত্ববান ছিলেন। আল্লাহ 
আমাদদেরকে তার আদর্শে আদর্শবান 
হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন । 
হে আল্লাহ, যিনি তোমার নিদর্শনের 
প্রতি সম্মান জানিয়ে দুনিয়া থেকে 
বিদায় নিয়ে গেলেন আপনি তার ওপর 
মকাম দান করুন, আমীন। 


মসজিদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক 
মসজিদ হলো হেদায়ত ও বরকতের 


পথের সন্ধান সেখান থেকেই লাভ করে 
থাকে । মহান আল্লাহ বলেন, 
45 
৪৩2০ ৫$ 
“নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য 
স্থাপন করা হয়েছে, তা মন্কায়। যা 


বরকতময় ও হিদায়াতের দিশারী 
বিশ্ববাসীর জন্য ৷” 

মুফাসসিরগণ বলেন, তি 
হেদায়ত ও বরকত শুরু হয় কা'বা 


শরীফ থেকে এবং তা বণ্টিত হয় 
মসজিদের মাধ্যমে । এ জন্য মানুষ 
যদি পৃথিবীতে হেদায়ত ও বরকত 
অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে কা'বা 
শরীফে গমন করতে হবে । আর যদি 
সেখানে যেতে সক্ষম না হয় তাহলে 
নিজ নিজ এলাকার মসজিদে গমন 
করবে । মসজিদে এসে জামায়াতের 
সাথে নামায আদায় করবে । তাতে সে 
হেদায়ত ও বরকত অর্জন করতে 
সক্ষম হবে। এ জন্যই যারা মসজিদে 
এসে জামায়াতে শরিক হয় তাদের 
নামাযের মান বেড়ে যায়। একা নামায 
পড়ার তুলনায় জামায়াতের সাথে 
নামায পড়ার সাওয়াব সাতাশগুন 
বেশি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেছেন, 

৮-34212-৬ 2 2৮] 2) 
“জামায়াতের সাথে নামায আদায় একা 
নামায আদায়ের চেয়ে সাতাশগুণ বেশি 
ফযীলতপূর্ণ |” 

প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 


মারকা। আল্লাহ পৃথিবীতে যেমনি 


রহমান মাদানী রেহ.) জামায়াতের 
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সাথে নামায আদায় করাকে খুবই 
গুরুত্ব দিতেন। সুস্থ্য অবস্থায় তিনি 
জামায়াতের পাবন্দি করতেন। অসুস্থ্য 
হওয়ার পরও তিনি যাথাসাধ্য 
জামায়াতে আসার চেষ্টা করতেন 
অনেক কষ্ট করে বাসা থেকে মসজিদ 
পর্যন্ত একাকি যাতায়ত করতেন। তার 
অন্তরটি যেন মসজিদের সাথে সদা 
লেগেই থাকতো । প্যারালাইসেস 
হওয়ার পর তিন তলার বাসা থেকে পা 
হতেন। মনে হতো ঘরে গেলেও তিনি 
থাকতেন। তার মন মসজিদ থেকে 
মসজিদেই পড়ে থাকতো । অন্তর সদা 
মসজিদের প্রতি ঝুকে থাকতো । যেন 
তিনি ইহকালে থাকা অবস্থায় আরশের 
ছায়া পাওয়ার বিষয়টি নিজের জন্য 
নিশ্চিত করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 

২534৮ ও পে ০ 
টিটি 


“সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তাআলা 
সেদিন (কিয়ামতের দিন) তার ছায়ার 
নীচে আশ্রয় দেবেন যেদিন আল্লাহর 
না। ... সেখান থেকে তৃতীয়জন হলেন 
সে ব্যক্তি, যিনি মসজিদ থেকে বের 
হয়ে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া 
পর্যন্ত মসজিদেই তার মন পড়ে 
থাকে ।”৯০ 

মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) এই হাদীসের ওপর পরিপূর্ণ 
আমল করে দেখিয়েছেন। তাই তিনি 
৩য় তলা থেকে দৈনিক কয়েকবার 
একাকি উঠা-নামা করে জামায়াতে 
শরিক হতেন। আল্লাহ তার 


আমলগুলো কবুল করুন, আমীন । হে 
মহা মহিয়ান, দয়া করে তুমি উত্তাদ 
মহোদয়কে কিয়ামতের সঙ্কট থেকে 
মুক্তি দান করো এবং তোমার আরশের 
নীচে ছায়া দান করো, আমীন। 


সাহিত্যপ্রিয় এবং বহু ভাষার অধিকারী 
প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 
রহমান (রহ.)-এর সাথে দরসী 
সম্পর্কের পূর্ব থেকেই তার কাছ থেকে 
উপকৃত হয়ে আসছি। তিনি ছিলেন 
জামিয়া পটিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
বিষয়ক সংগঠন “আন-নাদী আস- 
সাকাফী'র তত্তাবধায়ক। সেই সুবাধে 
তার কাছে উপকৃত হওয়ার ধারা সূচিত 
হয়েছিল। 
ন-নাদী আস-সাকাফী ছিল 
তৎকালীন একর্বাক তরুণ মেধাবী 
শিক্ষার্থীদের মিলনমালা। জামিয়া 
নির্বাচিত সেরা মেধাবীরাই এই 
সংগঠনের সদস্য হতো। তাদেরকে 
পরিচালিত করার জন্য তৎকালিন 
জামিয়া প্রধান আল্লামা হারুন 
ইসলামাবাদী (রহ.) 
দিয়েছিলেন তারুণ্যের অহ 
জামিয়া পটিয়ার প্রাক্তন সফল সিনিয় 
শিক্ষক মাওলানা মাহমুদুল হাসা 

রী (হাফিযাহুল্লাহ)-কে। তিনি 
জামিয়ার কয়েকজন দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী 
দ্বারা এই সংগঠনকে সু-সঙ্জিত 
করেন। ভরপুর জীবন ও যৌবন দান 
করেন। এক সময় তিনি উচ্চ শিক্ষার 
লক্ষ্যে জামিয়াতুল আযহারে পাড়ি 
জমান। তখন থেকেই এই সংগঠনের 
হাল ধরেন আমাদের প্রিয় উত্তাদ 
মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.)। পরবর্তীতে মিশর থেকে 
মাওলানা মাহমুদুল হাসান 
(হাফিযাহুল্লাহ) জামিয়ায় প্রত্যাবর্তন 
করার পর উভয়জন পারস্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে এই সাহিত্য 


নী 


এ৭ এম 
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সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যান। 
একসময় মাওলানা আযহারী জামিয়া 
থেকে অব্যহতি নেন। তখন থেকে 
মাওলানা মীর খলীলুর রহমান (েহ.) 
অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংগঠনকে 
পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা 
করেন। তার অসুস্থার রণে 
সংগঠনটি রূপ পরির্তন করে এখন 
দায়িরাত্বল আদব হিসেবে বিদ্যমান 
আছে। যা জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস 
মাওলানা আবদুল জলীল কাওকব 
(হাফিযাহুল্লাহ) কর্তৃক পরিচালিত । 
হযরতকে হায়াতে তায়্যিবা দান করেন 
এবং এই সাংস্কৃতিক সংগঠনকে আরও 
অধিক সজীব ও কর্মময় করার 
তাওফীক দান করেন, আমীন। 

মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) আন-নাদী আস-সাকাফীতে 
দরস দিতেন। তিনি আরবি ও বাংলা 
সাহিত্যের দরস প্রদান করতেন। তার 
কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা অনেক উপকৃত 
হয়েছে। তিনি ছাত্রদেরকে দরসী 
কিতাবের পরিপূর্ণ হক আদায়পূর্বক 
অন্যান্য জরুরি বিষয়াদির প্রতি 
গুরুত্বারোপ করতে তাগিদ দিতেন। 
এখনো স্পষ্ট মনে পড়ছে। তিনি 
একদিন বলেছিলেন, তোমারা 
ভৌগলিক জ্ঞান অর্জন করবে । কারণ 
একজন দায়ীর জন্য ভৌগলিক জ্ঞান 
অত্যন্ত জরুরি। যেমন- কেউ বক্তব্য 
রাখছেন বিদেশি কোন রাষ্ট্র সম্পর্কে । 
কিন্ত ইশারা করছে ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি। 
এটি শ্রোতাদের মনে বক্তা সম্পর্কে 
বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে । এ জন্য 
কোন দেশ সম্পর্কে আলোচনা করার 


তারপর দিকে উন করেই ইশারা 
করবে। 
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তার ভাষাজ্ঞান 
তিনি অত্যন্ত সাহিত্যপ্রেমী ও ভাষা 
অনুসন্ধানী ছিলেন। তিনি আরবী- 


রহমাতুল্লাহ রেহ.) বিভিন্ন বিষয়ে 


তেমনি একবার আমরা ট্রানজিট সফরে 


মাওলানা মীর খলীলুর রহমান সাহেব 


ইরানের এক হোটেলে ছিলাম । তখন 


রেহ.)-কে আরবি ভাষায় অনুবাদ 


€লা, উর্দু-ফারসি সকল ভাষায় 


করতে বলেতেন। তখন তিনি 


তুলনা তিনি নিজেই । জামিয়া পটিয়ায় 


তৎক্ষণাৎ তা আরবি করে দিতেন। 
কোন ধরণের অভিধানের সাহায্য 


ন্‌ 
পারদশী ছিলেন । আরবি সাহিত্যে তার 
ল 


আধুনিক আরবির একমাত্র কেন্দরস্থ 


নেয়ার প্রয়োজন হতো না। 


ছিলেন তিনি । জামিয়া পটিয়ার বর্তমান 
সিনিয়র মুহাদ্দিস মুফতি শামসুদ্দিন 


ভাগ্যের কি চমত্কার মিলন! মৃত্যুর পর 
একে অপরের পাশেই শুয়ে আছেন। 


জিয়া (হোফিযাহুল্লাহ)ী একদিন 
বলেছিলেন, আধুনিক আরবির কোন 
টেক্সট আমাদের বোধগম্য না হলে 
আমাদের কোন চিন্তা ছিল না। ব্যাস, 
মাওলানা মীর খলীলুর রহমান (রহ.)- 
র নিকট নিয়ে গেলেই সমাধান পাওয়া 
যেত। তিনি অসুস্থ হওয়ার পরই তার 
মূল্য আমাদের কাছে বুঝে এসেছে। 
তিনি আমাদের জন্য কত বড় সম্পদ 
ছিলো । 

ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার 
কাজে তাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করতে দেখা যেতো । গত কয়েক বছর 
ধরে তাহফীযের বিভিন্ন কাজে সংশ্লিষ্ট 
হওয়ার পর একটি বিষয় খুবই চমকে 
দিতো। তা হলো তাদের কাজগুলো 
উন্নতমানের আরবি সাহিত্যের 
পরিভাষায় সন্নিবেশিত। মনে মনে 
ভাবছিলাম কাউকে জিজ্ঞাসা করবো। 
এগুলোর পেছনে মূল ভূমিকা কার? 
শিক্ষক, বন্ধুবর মাওলানা নাসির উদ্দীন 
সাহেবের কাছ থেকে বাস্তব বিষয়টি 
সম্পর্কে জানলাম । আল্লাহ তাকে উত্তম 
প্রতিদান দান করুন, আমীন । তিনি 
বলেন, মাওলানা মীর খলীলুর রহমান 
(রহ.) ও মাওলানা রহমাতুল্লাহ (রহ.) 
দু'জনই আন্তরিক বন্ধু ছিলেন। 


মাওলানা মীর খলীলুর রহমান (রহ.) 
এবং মাওলানা রহমাতুল্লাহ কাউসার 
নেজামী (রহ.) উভয়জনের কবরের 
পাশে গেলেই তাদের বন্ধুত্বের কথা 
স্মরণ না করে কেউ ফিরতে পারে না। 
হে আল্লাহ আমাদের এই প্রিয় 
উস্তাদগণ তোমার সান্িধ্যে গমন 
করেছেন। তুমি আপন দায়ায় 
তাদেরকে ক্ষমা করো। জান্নাতের সু- 
উচ্চ মকাম দান করো, আমীন। 


তিনি আমাদেরকে ভাষা আয়তের প্রতি 
উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলতেন, আমাদের 
দেশের ভাষা বাংলা । তাই আমাদেরকে 

ংলা ভাষা আয়তৃ করতে হবে। 
কুরআন-হাদীসের ভাষা এবং ইসলামী 


হোটেল কর্তৃপক্ষ ফোনে আমাদের 
সাথে ফারসিতে কথা বলেন। আল- 
হামদুলিল্লাহ, আমি সেখানে তাদের 
সাথে ফারসি ভাষায় কথা বলেছি। 
তাতে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিল। 
আমাদের মাদরাসায় প্রচলিত কয়েকটি 
ভাষায় (উর্দু-ফারসি, আরবি-বাংলায়) 
দক্ষতা অর্জনের প্রতি মাওলানা (রহ.) 
খুব বেশি জোর দিতেন। আজ তিনি 
আমাদের মাঝে নেই। তার স্মৃতিগুলো 
আমাদের অন্তরে গ্োথিত হয়ে আছে। 
হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে তার 
নসীহত অনুযায়ী আমল করার 
তাওফীক দান করো, এবং তার ভুল- 
ক্রটিগুলো ক্ষমা করে জান্নাতুল 
ফিরদাউস নসীব করো, আমীন। 


সহজ-সরল পাঠদান পদ্ধতি 

প্রিয় উত্তাদ মাওলানা খলীলুর রহমান 
মাদানী (রহ.) নিকট তেমন বেশি 
দরসী কিতাব পড়ার সুযোগ হয়নি। 
একটি মাত্র কিতাব পড়েছি। ফিকহ 
শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য এবং দুর্বোধ্য 
কিতাব “হিদায়া" ৪র্থ খণ্ড। তিনি এক 


ন-বিজ্ঞানের মূল ভাষা আরবি । তাই 


অন্যন্য পদ্ধতিতে আমাদেরকে পাঠদান 


রবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে 


করতেন। তার পদ্ধতিই ছিল ভিন্ন ও 


হবে। তেমনি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে 


অন্যন্য । তিনি স্বল্প কথায় মূল বিষয়টি 


ইংরেজি ভাষায়ও দক্ষ হবে। আর 


সহজ-সরল, সাবলিল ভাষায় উপস্থাপন 


আমাদের অঙ্গণে এখনো উর্দু-ফারসির 


করতেন। তার পাঠদান পদ্ধতি ছিল 


বেশ কদর রয়েছে। যেহেতু এগুলো 


সর্বমর্মী ও সর্বব্যাপী । 


আমাদের ইলমী ভাষা, তাই এই দুই 
ভাষাকেও আয়ত্ব করতে হবে। তিনি 


বন্তত হিদায়া কিতাবটি দরসে 
নেজামীর একটি দুর্বোধ্য কিতাব । এটি 


পড়ি, তখন আমাদের এক উস্তাদ 


চার খণ্ড বিশিষ্ট একটি কিতাব। 
তন্মধ্যে ৩য় খণ্ড সবচেয়ে বেশি দুর্বোধ্য 


ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষা খুবই 


হলেও ধর্থ খণ্ডেরে বিষয়বস্ত 


পছন্দ করতেন। তাই আমি তার 


উভয়জন এক সাথে বসে তাহফীযের 
কাজ করতেন। আমি অনেক সময় 
আশ্যবোধ করতাম। মাওলানা 


কিতাবের পরীক্ষা ফারসি ভাষায় 


অপ্রতুলতার কারণে তুলণামূলক কম 
মুশকিল নয়। আল-হামদু লিল্লাহ। 


দিতাম । তিনি অনেক খুশি হতেন। 
আমাকে পরিপূর্ণ নম্বর দিয়ে দিতেন। 


আমরা এই দুটি কিতাব এমন দুই 
মনীধীর কাছ থেকে পড়ার সৌভাগ্য 
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অর্জন করেছি যারা আমাদেরকে 


দরসের মধ্যেও কোন ধরনের ট্রাফিক 


সময়ও অনুরূপ একটি ঘটনা সংগঠিত 


কিতাবের দুর্বোধ্যতা অনুভব করতে 
দেননি। একেবারেই সহজ, সরল 


ছিল না। অত্যন্ত সাদা, সহজ ও 
চমৎকার পদ্ধতিতে সুন্দর সুন্দর উপমা 


পদ্ধতিতে পানির মতো পান করিয়ে 


দিয়ে জঠিল-দুঃসাধ্য বিষয়গুলো 


দিয়েছেন। কখনো মনে হতো না এই 


ট্রাফিক বিহিন শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কের 


কিতাবগুলো আদৌ কোন কঠিন- 
দুঃসাধ্য কিতাব । অনেক শিক্ষার্থী যখন 
এগুলোর দুর্বোধ্যতার কথা বলে তখন 
আমাদের কাছে মুচকি হাসি আসে । 
আর আল্লাহর দরবারে প্রিয় 
উত্তাদগণের জন্য দু'হাত তুলে দুআ 
করি। হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে 
উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন। 
তাদের একজন হলেন, বর্তমান 
জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বোখারী (হোফিযাহুল্লাহ)। 
অপরজন হলেন প্রিয় উত্তাদ মাওলানা 
খলীলুর রহমান মাদানী (রহ.)। হিদায়া 
৩য় খণ্ডের আলোচনা এখানে 
অপ্রাসঙ্গিক। অন্যথায় ৩য় খণ্ড 
পাঠদানের যিম্মাদারি যখন অধমের 
ওপর এসেছিল তখনকার স্মৃতিগুলো 
খার জন্য অন্তরে জোর তাকাদা সৃষ্টি 
হচ্ছিল। অন্য কোন সময় সুযোগ করে 
লিখব, ইনশা আল্লাহ । 

ওলানা মরহুম হিদায়া ৪র্থ খণ্ডের 
দরসে মূল টেক্সটের (ইবারতের) প্রতি 
খুবই গুরুত্বারুপ করতেন। অত্যন্ত 
সহজ-সরল ভাষায় যথার্থ উপমা দ্বারা 
“ইবারতে'র ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। 
কঠিন-দুঃসাধ্য বিষয়গুলো সহজভাবে 
উপস্থাপনের দক্ষতা; শিক্ষার্থীকে 
রীতিমত চমকে দিতো। সেদিন 
জামিয়া পটিয়ার সম্মানিত শিক্ষক 
মাওলানা মাসুম (হাফিযাহুল্লাহ) 


টে 


নথ 


৯ 


নিকটে পৌছে দিতেন । 


টীকা কিংবা ব্যাখ্যাগ্রন্থ নয়! 

মূল ইবারত-টেক্সট বুঝতে হাশিয়া- 
টীকা কিংবা শরহ-ব্যাখ্যাগ্রন্থের সাহায্য 
নেওয়ার পূর্বে নিজ বিবেক-বুদ্ধিকে 
কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি 
বলতেন, টীকাকারক ও ব্যাখ্যাকারকও 
তোমাদের মত একজন পাঠক । তিনি 
নিজে তা পাঠ করে একটি উদ্দেশ্য 
নির্ণয় করেছেন। তোমাকেও তা মেনে 
নিতে হবে, জরুরি নয়। হতে পারে 
তোমার বিবেক-বুদ্ধি তার চেয়েও 
ভালো কোন উদেশ্য বের করতে 
সক্ষম হবে। অতএব তুমি নিজেই 
প্রথমে মূল টেক্সটের প্রতি মনোনিবেশ 
করো। চেষ্টা করো, কাজ্কষিত লক্ষ্য 
অর্জন করা যায় কি না? অপারগ হয়ে 
গেলে টীকা কিংবা ব্যাখ্যাপ্রন্থের আশ্রয় 
নেয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়। 
জামিয়া পটিয়ার সিনিয়র শিক্ষক 
বন্ধুর মাওলানা নাসির উদ্দিন 
(হাফিযাহুল্লাহ) সেদিন বলেছেন, 
আমরা হুযুরের কাছে হিদায়া ৪র্থ খণ্ডের 
দরস গ্রহণ কালিন সময়ে একদিন 
দরস চলাকালে হুযুরের কি যেন সন্দেহ 


হয়েছিল। তখন হুযুরের সন্দেহ দূর 
করার জন্য কোন একজন সহপাঠী 
বলেছিলেন। হযরত! এ সম্পর্কে 
টীকায় এমনটি দেয়া আছে। তখন 
প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 
রহমান মাদানী (রহ.) বলেন, আমি 
টাকা দেখে ইবারতের ব্যাখ্যা 
গ্রহণকরাকে ভালো মনে করি না। মূল 
টেক্সট থেকেই মর্ম বের করার চেষ্টা 
করা উচিত। কারণ এটিও অন্যান্য 
অভিমতের মত একটি অভিমত মাত্র। 
তোমার কাছে এই মতের ভিন্ন অভিমত 
থাকতে পারে । যা হয়ত তার চেয়েও 
উত্তম হবে। সুবাহানাল্লাহ, তিনি 
শিক্ষার্থীদেরকে কেবল দরস প্রদান 
করতেন না, বরং তাদেরকে একজন 
দক্ষ ব্যাখ্যাকারক হিসেবে গড়ে 
তুলতেন। তিনি আজ আমাদের ছেড়ে 
করেছেন। আমরা দুআ করি তিনি যেন 
সেখানে সুখ-শান্তিতে থাকেন। 

হে রাব্বে কারিম! তুমি দয়া করো 
আমাদের প্রিয় উত্তাদজির ওপর ৷ তার 
মর্যাদা বৃদ্ধি করো। তাকে তোমার 
বন্ধুদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের 
উচ্চ মকাম দান করো, আমীন। 


তীর রাগ ও ক্রোধ ছিল 
কেবল আল্লাহর জন্যই 
প্রিয় উত্তাদ মাওলানা মীর খলীলুর 


হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি দরস বন্ধ 


রহমান মাদানী (রহ.) যেমনি ছিলেন 


করে নিশ্চুপ হয়ে যান। পরে অনেক্ষণ 


ন্তর ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী, 


চিন্তা করার পর তার ব্যাখ্যা প্রদান 


তেমনি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ছিলেন অনড় 


করেন। বেশকিছু সময় তিনি মূল 


ও সুদৃঢ় । তার এই মহৎ চরিত্রের 


বলেন, আমাকে এক ছাত্র হুযুরের দরস 


টেক্সট (ইবারত) নিয়ে চিন্তা করতে 


সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো । আমি তাকে 


ছিলেন। কিন্তু একটি বারের জন্যও 


কারণে তিনি ছিলেন অনন্য । তার মুখে 
সদা মুচকি হাসির মায়াবি আভা লেগে 


বললাম, দেখ, বর্তমানে যেমনি 
কর্ণফুলি নতুনবিজ থেকে বহাদ্দার হাট 


টীকার দিকে তাকাতে দেখিনি । বন্ধুবর 


থাকতো । তাকে দেখলে অত্যন্ত 


মাওলানা নাসির উদ্দিন 


কোমল হৃদয়ের অধিকারী মনে হতো । 


পর্যন্ত যাতায়তের পথে কোন ধরনের 


(হাফিযাহুল্লাহ)-র কাছে থেকে ঘটনাটি 


কিন্তু নিয়মনীতি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে 


ট্রাফিক নেই, ঠিক তেমনি হুযুরের 


শুনার পর স্মরণ হলো আমাদের 


তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদৃঢ় ও খুবই 
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অনড়। শিক্ষার্থীদের কোন অনিয়ম- 
বিশৃঙ্খলা দেখলে তা মোটেও সহ্য 


তখন অনেকটা আচ করতে পারলাম । 
মূলত তিনি সুন্নাতের ওপর আমল 


করতেন না। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে 


নিজের কাজ নিজে 
করতে অভ্যস্ত ছিলেন 


করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের 


চেহরার রঙ বিবর্ণ হয়ে যেতো । নিজ 


আদর্শ বাস্তবায়ন করেছেন । 


হাতে তা সাথে সাথে প্রতিহত করত 
প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা 
নিতেন। 
জামিয়া পটিয়ার পরীক্ষার হল একটি 
এঁতিয্যবাহী হল। শত-সহস্্ পরীক্ষার্থী 
এক সাথে একই হলে পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণ করে থাকে। হলের 
ন 
] 


সৌন্দর্যতা ও বিশালতা দেখে যে 
পরিদর্শক অবাক না হয়ে পারে না 
হলের চৌকস যিম্মাদারগণ সদা সক্রিয় 
থাকেন। যেন কোন ধরেনের হট্টগোল 
কিংবা বিশৃংখলা পরীক্ষার্থীদের জন্য 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে এবং 
পরীক্ষার্থীরা বিনাবিগ্নতায় পরীক্ষা দিতে 
পারে। 

অধমেরও এই পরীক্ষার হলে পরীক্ষা 


দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। অনেক 
শিক্ষাকমণ্ডলী সেখানে সক্রিয়ভাবে 


যিম্মাদারী পালন করতে দেখেছে। 
তবে, প্রিয় উত্তাদ মাওলানা খলীলুর 
রহমান (রহ.)-এর দায়িত পালনের 
পদ্ধতি ছিল দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার মত। 
তাকে দেখা যেত, পরীক্ষার হলে কোন 
পরীক্ষার্থী অনিয়ম করলে, কিংবা 
কারো সাথে কথা বললে তৎক্ষণাৎ 


বস্তুত অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা দেখলে রেগে 


মাওলানা মীর খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) নিজের কাজ নিজে করতে 
পছন্দ করতেন। “নিজের কাজ নিজে 


যাওয়া রাসূল (সা.)-এর সুন্নাত ও 
সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম আদর্শ । 


করি, সুন্দর জীবন গড়ি_উক্তিটির 
যথার্থ প্রতিফলন হয়েছিল তার 


রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমনি ছিলেন কোমল 
তেমনি তিনি 


জীবনে । একজন বড় মাপের আলেমে 


হৃদয়ের অধিকারী, 
অন্যায় দেখলে রেগে যেতেন। এ রাগ 
দৃষণীয় নয়। রবং মানুষের মধ্যে এই 
হেকমত ও দর্শন হলো; মানুষ যেন 
অন্যায়-অবিচারকে মাথা পেতে না 
নেয়। মহানবী সো.) কখনো নিজের 
স্বার্থে ক্রুদ্ধ হতেন না। তবে মহান 
আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিধান 
লঙ্ঘন করা হলে তখন (কেবল 
আল্লাহর স্বার্থেই) ক্রোধ প্রকাশ 
করতেন। 


৩ 
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তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো 
নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি, যে 
পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলার মর্যাদা 
(শরীয়তের বিধি-বিধান) ক্ষুন্ন হয়। 


প্রচণ্ড রাগন্বিত হয়ে যেতেন। বিকট 


তখন তিনি (আল্লাহর স্বার্থে) প্রতিশোধ 


এক হুংকারে গোটা হল নিয়তন্ত্রণ করে 
নিতেন। শুরুতে শুরুতে অনুসন্ধানি 
হয়ে দেখার চেষ্টা করতাম, উনি কে? 
যখন দেখতাম তিনি মাওলানা (রহ.) 
তখন খুবই আশ্চর্যবোধ করতাম। 


নিতেন ।”১ 
হে মহাদয়াবান প্রভু! আমাদের প্রিয় 
উস্তাদ কখনো (নিজ স্বার্থে) আমাদের 


দীন হওয়া সত্তেও ছোট-বড় যে কোন 
কাজ করতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন 
না। তার কাজ অন্য কেউ করার 
সুযোগ পেতো না । সুস্থ অবস্থায় তিনি 
কারো কাছ থেকে সেবা-যত্স গ্রহণ 
করতেন না। অসুস্থ হওয়ার পরও 
যথাসম্ভব অন্যের কাছ থেকে খেদমাত 
নিতে প্রস্তুত থাকতেন না। কেউ 
স্বেচ্ছায় খেদমত করতে চাইলেও 
তাকে রাজি করা মুশকিল হতো । 

বস্তত সুন্দর জীবন গড়তে নিজের কাজ 
নিজে করার কোনো বিকল্প নেই। 
এক্ষেত্রে নিজের কাজ নিজেকেই 
করতে হবে। নিজের কাজ নিজে 
বাচে, অর্থের সাশ্রয় হয় এবং কাজও 
সুন্দর হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিরা নিজেদের 
কাজ নিজেরাই করতেন । অন্যেরা করে 
দিতে চাইলেও তা করতে দিতেন না। 
নিজের কাজ নিজে করার অনেক 
সুবিধা রয়েছে। নিজের কাজ নিজে 
গুছিয়ে করা সম্ভব হয়। নিজের কাজ 
নিজে করলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং 
অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয় না। 


সাথে রাগ করেননি । রাগ করলেও 


এতে পরিবারের অন্য সদস্যদের বা 


একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যেই করেছেন। 


আশেপাশের লোকজনের ওপর 


কারণ তাকে তো কখনো এমন রাগ 


তিনি আজ তোমার নিকট গমন 


অতিরিক্ত কাজের ভার চেপে বসে না। 


করতে দেখা যায়নি । তিনি আজ এতো 
ক্রোধান্িত!! এতো রাগান্বিত!! 

পরে যখন হাদীসের কিতাবাদিতে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তার সাহাবায়ে 
কেরামের ঘটনা পড়ার সুযোগ হলো 


করেছেন। দয়া করে তুমিও তার ওপর 
রাগান্বিত হয়ো না। তার 
পদস্থলনগ্ডলো ক্ষমা করো। আপন 
দয়ায় তাকে নাজাত দান করো, 
আমীন। 


কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মে এবং 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বেড়ে 
যায়। ফলে সঠিক সময়ে কাজ সুসম্পন্ন 
হয়। জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়। 
নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে 
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রাসূলুল্লাহ (সা.) অনেক গুরুত্ব 


করলেন, একটি দুম্বা জবাই করে 


দিয়েছেন। যেমন_ তিনি মানুষের 
শ্রমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, 
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“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেন, 
“যদি তোমার হাতে একটি চারাগাছ 
থাকে এবং তুমি জানো যে কিছুক্ষণ 
পর তুমি মারা যাবে কিংবা কিছুক্ষণ 
পর কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে, 


খাবার তৈরি করা হবে। একজন 


হলাম । মনে পড়লো এই লোকটি তো 
কখনো কারো সাহায্য গ্রহণ করেননি। 


বী বললেন, দুম্বা জবাই করার 


আজ কেন করবেন? তাই তাড়িয়ে 


দায়িত আমার । আরেকজন বললেন, 


দিলেন। একটু দূরে গিয়ে আবেগাপ্লুত 


দুম্বার চামড়া ছাড়ানো ও গোশত 


হয়ে মহাব্বতের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ 


কাটার দায়িতু আমি নিলাম । তৃতীয়জন 
বললেন, গোশত রান্না করার দায়িত্ব 
আমার । এভাবে সাহাবীরা নিজ নিজ 
দায়িত ভাগ করে নিলেন। এসময় 
রাসূল (সা.) বললেন, “কাঠ কুড়িয়ে 
আনার দায়িতু আমার ।" 
রাসূলের কথা শুনে এক সাহাবী বলে 
উঠলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমর! 
উপস্থিত থাকতে আপনি কষ্ট করবেন 


তাকিয়ে ছিলাম। অতঃপর সালাম 
বিনিময় করে বিদায় নিলাম । পরে 
যখনই হযরতকে দেখতাম, দূর থেকে 
সালাম দিয়ে দীড়িয়ে যেতাম। তিনি 
চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতাম । কিন্তু 
তিনি বলতেন, চলে যাও, চলে যাও । 
আমার তো দেরী হবে। তোমরা কেন 
অযথা দীড়িয়ে থাকবে? আহ! কি 
আশ্চর্য অনুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন 


কেন? আপনি বিশ্রাম নিন। আমরা 


তারপরও তুমি সেটি রোপন করে মারা 
যাও ।”১২ 

নিজের কাজ নিজে করার ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমনি গুরুত্ব 


আনন্দের সাথে সমস্ত কাজ আঞ্জাম 
দিয়ে যাবো । সাহাবীদের কথা শুনে 


তিনি! 
হে করুণাময় খোদা! তিনি এখন 
আমাদের মাঝে নেই, তোমার সানিধ্যে 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, “আমি জানি 


চলে গেছেন। তুমি তাকে জান্নাতি 


এ কাজ তোমরা করে নিতে পারবে । 


দিয়েছেন, তেমনি নিজে তা করিয়ে 
দেখিয়ে গেছেন। 
জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে রাসূলুল্লাহ সো.) 
১১৮৮৮ ৮৩ ০১৫০ ০৬৪ এুস 943 
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এ: ৩৩ ০৬০৮ (61১ তডও 
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6 ০5৪০ ৩৯ [ঝা ০৯5০ ৫25 
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৮৯৩5 080 44৬ ০৮1) হি 
নু 
“একবার এক সফরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ও তার সাহাবীরা নিজ নিজ 
বাহন থেকে নেমে পড়লেন। নিজেদের 


মালপত্র নামিয়ে রাখলেন নির্ধারিত 
স্থানে। তারপর সবাই মিলে ঠিক 


কিন্তু মহান আল্লাহ ওই বান্দাকে 
কখনোই ভালবাসেন না, যে বন্ধুদের 
মাঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে 
করে । এ কথা বলে তিনি বনের দিকে 
চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে 
জ্বালানি কাঠ ও খড়-কুটো নিয়ে ফিরে 
এলেন ।”৯ 

মাওলানা খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) নিজের কাজ নিজে করতে 
অভ্যন্ত ছিলেন। কয়েক বছর যাবত 
তিনি প্যারালাইসেসে আক্রান্ত ছিলেন। 
এক পাশ অবশ হয়ে গিয়ে ছিল। 
ভালো করে হাটতে পারতেন না। 
স্পষ্টভাবে কথাও বলতে পারতেন না। 
এমন পরিস্থিতিতেও কেউ তাকে ধরে 
সাহায্য করতে গেলে তিনি হাউ মাউ 
করে “না করে দিতেন। তিনি অসুস্থ 
হওয়ার পর প্রথমবার তাকে এভাবে 
হাটতে দেখে নিজেকে কন্ট্রোল করতে 
করি । তখন তিনি হাউ মাউ করে ধমক 
দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন । তৎক্ষণাৎ সতর্ক 


সেবক হুর-গিলমান দ্বারা উত্তম সেবার 
ব্যবস্থা করো, আমীন। 


এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা নেই! 

মাওলানা খলীলুর রহমান মাদানী 
(রহ.) আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে 
পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। 
আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একজন সফল 
মুমিন ছিলেন তিনি। কষ্ট করে 
দৃষ্টিগোচর হয়েছে তারা তার ঈমানের 
পূর্ণতার ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারবে। 


করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
7 27310) 


9০5৮ ৩%৫ 


পা :৫58 ৫6518998888 
89212৬5৯৯১2 ৪৩5৪ 

ধর [15:552] ৩৫১9 
'যখন তোমরা কাউকে মসজিদে 


যাতায়ত করতে দেখবে তাহলে তার 
ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারবে। 
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ম।হা।জী।ব।ন 


ল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর মসজিদ 


আযাব ক্ষমা করে দেবেন এবং বিনা 


তারাই আবাদ করেন, যারা আল্লাহ ও 
আখেরাতের ওপর ঈমান আনেন এবং 
নামায ও যাকাত আদায় করেন ।”১৪ 


হিসেবে জান্নাত দান করবেন । 
হে দয়াময় প্রভু! তুমি দয়া করে তার 
কবরের আযাব ক্ষমা করো এবং তাকে 


বিগত কয়েক বছর যাবত মরণঘাতি 


বিনাহিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউস দান 


পক্ষাঘাতে আক্রন্ত হওয়ার পরও তিনি 


জামায়াতের 
করতেন। এ জন্য আল্লাহ তাআলা 
তাকে পৃথিবী থেকে এমন অবস্থায় 
বিদায় নেয়ার সুযোগ দিছেন, যখন 
তার যিম্মায় এক ওয়াক্ত নামাও কাযা 
ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এক 
হাদীসে এসেছে, “যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত 
নামাযের পাবন্দি করবেন আল্লাহ তার 
কবরের আযাব মাফ করবেন এবং 


বিনাহিসেবে জানাত দান করবেন ।' 
আমাদের প্রিয় উস্তাদ হযরত মাওলানা 
খলীলুর ন মাদানী (রহ.) 


নামাযের খুবই পাবন্দি করতেন । তিনি 
পৃথিবী থেকে বিদায়কালে তার যিম্মায় 
কোন নামায কাযা ছিল না। তাই 
আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ তার কবরের 


করো, আমীন । 
চট্টগ্রাম 


+ আল-কুরআন, সুরা আন-নিসা, ৪:১২৫ 

২ আবদুর রহমান আস-সা"দী,_ তাইসীরুল 
করীম আর-রহমান ফী তাফসীরি কালাম 
আল-মাননান,  মুআস্সিসাতুর রিসালা, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২০ 
হি. _ ২০০০ খরি.), পৃ. ৩০৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৮৫৫, হাদীস: ২৩৮৩, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ োযি.) থেকে 
বর্ণিত 

* ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দারু 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫০, হাদীস: 
১৪১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

« আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
মিসর, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ১৯৭০ 


৬ আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৩৪০, হাদীস: 
১৯৫৬ 

" আল-কুরআন, সুরা আল-হজ, ২২:৩২ 

” আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:৯৬ 

৯ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩১, 
হাদীস: ৬৪৫; (খে) মুসলিম, আস-সহীহ, 
খ. ১, পৃ. ৪৫০, হাদীস: ৬৫০, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 

১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউিল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৯৮, হাদীস: 
২৩৯১, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী 
(রাযি.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) 
থেকে বার্ণত 

১ আল-বৃখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১৭৪, 
হাদীস: ৬৮৫৩ 

১ আল-বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, দারুল 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৯ হি. - ১৯৮৯ 
খি.), পৃ. ১৬৮, হাদীস: ৪৭৯ 

১ মুহিবুদ্দীন আত-তাবারী, খুলাসাতু সীয়ারি 
সাইয়িদিল বাশার, মাকতাবাতু নিযার 
মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, সউদী 
আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৮ হি. _ ১৯৯৭ 
খি.), পৃ. ৭৮ 

»* আত-তিরমিধী, আল-জামিউিল কবীর _ 
আস-সুনান, খ. ৫, পৃ. ১২, হাদীস: ২৬১৭, 
হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্তাবধানে এবং অভিজ্ঞ ছ্বীনদার ব্যক্তির সাহচর্ষে 


ভান ভ্লা উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৭১১-০৪০৮৯০, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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মহাবিশ্বের (0/7/2756) কোন এক 


আমাদের নয়, আদিকাল থেকেই 


শতপথ ব্রাহ্মণ ১১.১-৬.১ 


গ্যালাক্সির কোন এক সৌরজগতের 
পৃথিবী নামক এক গ্রহে মনুষ্য জাতির 


মানুষের জিজ্ঞাস্য । আর তাই সংগত 
কারণেই এ আর্টিকেলে আমার 


বসবাস। পুরো মহাবিশ্ব কত বড় তা 
আমাদের কল্পনার অতীত । বর্তমানে 

মহাবিশ্বের ব্যাস প্রায় ২৮ 
বিলিয়ন পারসেক অর্থাৎ তা ৯১ 
বিলিয়ন আলোকবর্ষের সমপরিমান । 
বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস বিশাল এই 
মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ১৩.৭ 
বিলিয়ন বৎসর পূর্বে সংঘটিত এক 
মহাবিন্ফোরণের (912 772) ফলে। 
তারকা ও ছায়াপথগ্ডলো আকার ধারণ 
করতে শুরু করে ৩০০ মিলিয়ন বৎসর 
পরে। সুর জন্ম নেয় প্রায় ৫০০ 


বিলিয়ন বৎসর পূর্বে, অন্যদিকে 
পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব প্রায় ৩.৭ 
বিলিয়ন বৎসর পূর্বে । 


কিন্ত মহাবিস্ফোরণ ঘটল কিভাবে? 
সুচার নিয়ম-নীতির গপ্তিতে তা আবদ্ধ 
করল কে? বসবাস উপযোগী পৃথিবী ও 
সেখানে জীবনের সৃষ্টি সে তো 
অসম্ভাব্যতার সমুদ্রে সম্ভাবণার একটা 
কণা। তাহলে কে এসব সূক্ষ্ম জটিল 
হিসেবের মধ্য থেকে এসব বের করে 
নিয়ে এসেছে? নাকি এমনি এমনি সব 
হয়েছে? কিন্তু, কারণ ছাড়া কি কার্য 
হয়? যদি না হয়, তবে কেন এবং 
কিভাবে এটি সৃষ্টি হল, আর কে বা 
কারা এসব সৃষ্টি করল? এসব শুধু 


আলোচ্য বিষয় মহাবিশ্বের সৃষ্টি 
সম্পর্কে। 


বেদের আলোকে 

খগবেদ ১০/১২৯/১ 

নাসাদাসিস নঃ সদাসিত তদানীম 
নাসিদ রজ ন ব্যামাপ্রো যৎ... | 
“শুরুতে কোন অস্তিতি (সৎ) বা 
অনস্তিতব (অসৎ) ছিল না। সেখানে 
ছিল না কোন বায়ুমণগ্ডল। 
খগবেদ ১০/১২৯/৩ 
তম অসিৎ 
তপসস্তন্মহিনাজায়াতৈকম । 
“চারদিক ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন । সমস্ত 
জিনিস একত্রে পুঞ্জিভূত ছিল। সেখান 
থেকে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হল ।' 
একইভাবে 

খগবেদ ১০/১২১/১ 

'প্রথমেই হিরন্যগর্ভ সৃষ্টি হল।' 
খগবেদ ১০/১২১/৭ 

আপ হ য়দ বৃহাতিরিবিশ্বমা য়ান 
গর্ভম...। 

“সেই হিরন্যগের্ভ ছিল উত্তপ্ত তরল 
যাতে ছিল সৃষ্টির সমস্ত বীজ। 

একই ধরনের কথা বলছে, 


তমস... 


হিরন্যগর্ভানি অপঃ তে সলিলা...। 
'প্রথমে হিরন্যগর্ভ সৃষ্টিহল। সেখানে 
ছিল উত্তপ্ত গলিত তরল । এটি ছিল 
মহাশ্ুন্যে ভাসমান। বছরের পরবছর 
এই অবস্থায় অতিক্রান্ত হয় ।” 
খগবেদ ১০.৭২.২ 

“তারপর যেখানে বিস্ফোরন ঘটল 
গলিত পদার্থ থেকে, বিন্দু থেকে যেন 
সব প্রসারিত হতে শুরু হল।' 


ঝগবেদ ১০.৭২.৩ 

“সেই বিস্ফোরিত অংশসমূহ থেকে 
বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র তৈরি হল ।” 

ঝগবেদ ১০.৭২.৪ 

“তার এক জীবনপ্রদ অংশ থেকে 
পৃথিবী সৃষ্টি হল।' 

খগবেদ ১০.৭২.৮-৯ 

“তারপর সৃষ্ট ক্ষেত্রে সাতধাপে 
সংকোচন-প্রসারন সম্পন্ন হল। 
তারপর সৃষ্টি হল ভারসাম্যের ।' 

এ অংশটুকু পরলেই স্পষ্ট বোঝা যায় 
বেদের সৃষ্টিতত্ত আধুনিক বিজ্ঞানের 
সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ । ৮১ নত 
সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য 
1.217908-01)1৬ চিনি 
1906] অনুযায়ী (07০ ০৮০10(101) ০9? 
016 010150159 010 ৪ ৮০1 
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উত্তপ্ত, কেন্দ্রীভূত আদি অবস্থা থেকেই 


ভাগ জল আকাশমপ্তলের উপরে 


বর্তমান অবস্থার উত্থান ।” এছাড়া বেদে 
উল্লেখিত বিস্ফোরণ বর্তমান বিশ্বের 
বহুল আলোচিত বিগ ব্যাংগ তত্তের 
সাথে প্রায় পুরোপুরি মিলে যায়। 


আর অন্য ভাগ জল আকাশমপ্তলের 
নীচে থাকল । 


১৫. পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য 
এই আলোগুলি আকাশে থাকবে ।' 
এবং তা-ই হল। 


৮. ঈশ্বর আকাশমগ্ডলের নাম দিলেন 


১৬. তখন ঈশ্বর দুটি মহাজ্যোতি 


“আকাশ । সন্ধ্যা হল আর তারপর 


আশ্চর্যের এখানেই শেষ নয়। বেদের 
মতে সৃষ্টির শুরুতেই ওম উচ্চারিত হয় 
আর এর প্রভাবেই হয় বিস্ফোরন । 
বেদান্ত সুত্র (৪/২২) 

অনাবৃতিঃ শব্দহম 

অর্থাৎ শব্দের মাধ্যমেই সৃষ্টির শুরু যা 
মাত্র দু'বছর আগে বিজ্ঞানীরা আবিস্কার 
করেছেন। 

বিজ্ঞানীদের দেয়া নতুন ওণাং]ব0 
17701২৬ অনুযায়ী প্রথমেই একটা 
অতিনিম্ন তড়ঙ্গ দৈর্ঘ্যের শব্দ তড়ঙ্গ 
তৈরি হয় যার ধাক্কায় বিস্ফোরণ শুরু 
হয়! 


বাইবেলের আলোকে 

১. শুরুতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি 
করলেন প্রথমে পৃথিবী সম্পূর্ণ শূন্য 
ছিল, পৃথিবীতে কিছুই ছিল না। 

২. অন্ধকারে আবৃত ছিল জলরাশি আর 
ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। 

৩. তারপর ঈশ্বর বললেন, “আলো 
ফুটুক! তখনই আলো ফুটতে শুরু 
করল। 

৪. আলো দেখে ঈশ্বর বুঝলেন, আলো 
ভালো । তখন ঈশ্বর অন্ধকার থেকে 
আলোকে পৃথক করলেন। 

৫. ঈশ্বর আলোর নাম দিলেন, “দিন' 
এবং অন্ধকারের নাম দিলেন 
“রাত্রি।' সন্ধ্যা হল এবং সেখানে 
সকাল হল । এই হল প্রথম দিন। 


সকাল হল । এটা হল দ্বিতীয় দিন। 

৯. তারপর ঈশ্বর বললেন, “আকাশের 
নীচের জল এক জায়গায় জমা 
হোক যাতে শুকনো ডাঙা দেখা 
যায়।” আর তা-ই হল 

১০. ঈশ্বর শুকনো জমির নাম দিলেন, 
“পৃথিবী” এবং এক জায়গায় জমা 
জলের নাম দিলেন, “মহাসাগর ।” 
ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো 
হয়েছে। 

১১. তখন ঈশ্বর বললেন, “পৃথিবীতে 
ঘাস হোক, শস্যদায়ী গাছ ও ফলের 
গাছপালা হোক । ফলের গাছগুলিতে 
ফল আর ফলের ভেতরে বীজ 
হোক । প্রত্যেক উডিদ আপন আপন 
জাতের বীজ সৃষ্টি করুক। এসব 


গাছপালা পৃথিবীতে বেড়ে উঠুক।” 
আর তাই-ই হল। 

১২. পৃথিবীতে ঘাস আর শস্যদায়ী 
উভিদ উৎপন্ন হল । আবার ফলদাযী 


গাছপালাও হল, ফলের ভেতরে 
বীজ হল । প্রত্যেক উদ্ভিদ আপন 
আপন জাতের বীজ সৃষ্টি করল এবং 
ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো 
হয়েছে। 

১৩. সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। 
এভাবে হল তৃতীয় দিন। 

১৪. তারপর ঈশ্বর বললেন, “আকাশে 
আলো ফুটুক। এই আলো দিন 
থেকে রাব্রিকে পৃথক করবে। এই 


৬. তারপর ঈশ্বর বললেন, “জলকে 
দুভাগ করবার জন্য আকাশমগ্ডলের 
ব্যবস্থা হোক ।' 

৭. তাই ঈশ্বর আকাশমগ্ডলের সৃষ্টি 
করে জলকে পৃথক করলেন। এক 


আলোগুলি বিশেষ সভাশুর করার 
বিশেষ বিশেষ সংকেত হিসেবে 


বানালেন। ঈশ্বর বড়টি বানালেন 

দিনের বেলা রাজত্ব করার জন্য 

আর ছোটটি বানালেন রাব্রিবেলা 
রাজত্ু করার জন্য। ঈশ্বর 
রকারাজিও সৃষ্টি করলেন। 

১৭. পৃথিবীকে আলো দেওয়ার জন্য 
ঈশ্বর এই আলোগুলিকে আকাশে 
স্থাপন করলেন । 

১৮. দিন ও রাত্রিকে কর্তৃত্ব দেবার 
জন্য ঈশ্বর এই আলোগুলিকে 
আকাশে সাজালেন। এই 
আলোগুলি আলো আর অন্ধকারকে 
পৃথক করে দিল এবং ঈশ্বর 
দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে। 

১৯. সন্ধ্যা হল এবং সকাল হল। 
এভাবে চতুর্থ দিন হল । 

২০. তারপর ঈশ্বর বললেন, “বহু 
প্রকার জীবন্ত প্রাণীতে জল পূর্ণ 
হোক আর পৃথিবীর ওপরে আকাশে 
ওড়বার জন্য বহু পাখী হোক ।' 

২১. সুতরাং ঈশ্বর বড় বড় জলজন্ত 
এবং জলে বিচরণ করবে এএসব 
প্রাণী সৃষ্টি করলেন। অনেক প্রকার 
সামুদ্রিক জীব রয়েছে এবং সে সবই 
ঈশ্বরের সৃষ্টি। যত রকম পাখী 
আকাশে ওড়ে সেইসবও ঈশ্বর 
বানালেন। এবং ঈশ্বর দেখলেন 
ব্যবস্থাটি ভালো হয়েছে। 

২২. ঈশ্বর এসব প্রাণীদের আশীর্বাদ 
করলেন । ঈশ্বর সামুদ্িক প্রাণীদের 
সংখ্যাবৃদ্ধি করে সমুদ্র ভরিয়ে 
তুলতে বললেন। ঈশ্বর পৃথিবীতে 
পাখীদের সং করতে 
বললেন। 


| 


ব্যবহৃত হবে। আর দিন ও বছর 


২৩. সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং তারপর 


বোঝাবার জন্য এই আলোগুলি 
ব্যবহৃত হবে। 


সকাল হল। এভাবে পঞ্চম দিন 
কেটে গেল। 
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২৪. তারপর ঈশ্বর বললেন, 
নানারকম প্রাণী পৃথিবীতে উত্পন্ন 


গাছ বীজযুক্ত ফল উত্পাদন করে। 
এসব শস্য ও ফল হবে তোমাদের 


হোক। নানারকম বড় আকারের 
জন্ত জানোয়ার আর বুকে হেঁটে 


খাদ্য। 
৩০. এবং জানোয়ারদের সমস্ত সবুজ 


চলার নানারকম ছোট প্রাণী হোক 


গাছপালা দিচ্ছি। তাদের খাদ্য হবে 


এবং প্রচুর সংখ্যায় তাদের সবুজ গাছপালা । পৃথিবীর সমস্ত 
সংখ্যাবৃদ্ধি হোক। তখন যেমন জন্ত জানোয়ার, আকাশের সমস্ত 
তিনি বললেন সব কিছু সম্পন্ন হল। পাখি এবং মাটির উপরে বুকে হাটে 
২৫. সুতরাং ঈশ্বর সব রকম জন্তু যেসব কীট সবাই সেই খাদ্য 
জানোয়ার তেমনভাবে তৈরি খাবে। এবং এসব কিছুই সম্পন্ন 


করলেন। বন্য জন্ত, পোষ্য জন্ত 
আর বুকে হাটার সবরকমের ছোট 
ছোট প্রাণী ঈশ্বর বানালেন এবং 
ঈশ্বর দেখলেন প্রতিটি জিনিসই 
বেশ ভালো হয়েছে। 

২৬. তখন ঈশ্বর বললেন, “এখন এস, 


মানুষ হবে ঠিক আমাদের মত। 

তারা সমুদ্রের সমস্ত মাছের ওপরে 

আর আকাশের সমস্ত পাখীর ওপরে 

তারা পৃথিবীর 
হাটা সমস্ত ছোট প্রাণীর উপরে 
কর্তৃত করবে । 

২৭. তাই ঈশ্বর নিজের মতোই মানুষ 
সৃষ্টি করলেন। মানুষ হল তার ছাচে 
গড়া জীব । ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও 
্ত্রীরূপে সৃষ্টি করলেন। 

২৮. ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে 
সন্তানসন্ততি হোক। মানুষে মানুষে 


হল। 
৩১. ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন 
সেসব কিছু দেখলেন এবং ঈশ্বর 
দেখলেন সমস্ত সৃষ্টিই খুব ভালো 


এরও উড ৪105 ০৪9 
০৫৮৫ 
“এবং তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ 
করেছেন। তিনি অতি পবিত্র, বরং 
আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবীতে যা কিছু 
আছে সব আল্লাহরই, সব কিছু তারই 
একান্ত অনুগত । যিনি আকাশমগ্জলী ও 
পৃথিবীকে অনস্তিত হতে অস্তিতে 
আনায়ন করেন এবং যখন তিনি কিছু 
করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শুধু 
বলেন হও, আর তা হয়ে যায়” 
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হয়েছে। সন্ধ্যা হল, তারপর সকাল 
হল । এভাবে ষষ্ঠ দিন হল। 


পবিত্র কুরআনের আলোকে 
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৮০৮৮ 
“তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর 
কোন উপাস্য নেই, যিনি বাদশাহ, 


নি  সংশোধক, মহান; 
অবিশ্বাসীগণ কর্তৃক বর্ণিত 


অংশীদারদের থেকে আল্লাহ পবিত্র, 
ন। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির 


পৃথিবী পরিপূর্ণ করো এবং তোমরা 


পরিকল্পনাকারী, এর বাস্তবায়নকারী - 


পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের ভার নাও, সমুদ্র 


সেই অনুযায়ী রূপদানকারী, সকল 


মাছেদের এবং বাতাসে পাখিদের 
শাসন করো । মাটির ওপর যা কিছু 
নড়েচড়ে, যাবতীয় প্রাণীকে তোমরা 
শাসন করো । 

২৯. ঈশ্বর বললেন, “আমি তোমাদের 
শস্যদায়ী সমস্ত গাছ ও সমস্ত 
ফলদাষী গাছপালা দিচ্ছি। এসব 


উত্তম নাম তারই । আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে । তিনি 
মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 1” 


$ 0 & ০৫১৫৯ গে এ ৫৪ 985 
০ 5 ৫ 265০ 
৬৮। ৬০৫ 9৫৮ ৮১৪ & ৫৫, ১০৪9 2 ১: 


“তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি 
আকাশমপ্ুলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি 
করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন 
হন। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ 


£5৮ [৫1744 ৫ রণ ৫ 
ক রি চারেঠ 


9৫৯2 
“যারা কুফরি করে তারা কি ভেবে 
দেখে না যে আকাশমগ্লী ও পৃথিবী 
মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর 
আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং 
প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি 
হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে 
না?ঃ 


55281 


০৪915১0১৮2৫ 
“আল্লাহ আকাশমগ্লী ও পৃথিবীর 
জ্যোতির ওপর জ্যোতি 1৫ 
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অতঃপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? 


তাদের অন্তর্বতী সমস্ত কিছু সৃষ্টি 


জ্যোতি শক্তির) প্রভাবে কোন এক 


নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ। 
বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং 
অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টিকে 
আরম্ভ করেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ 
পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।” 


৪পঠত তঠ্প গর্ব ত 
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9528৩525% এরা 
“আমরা আকাশমগ্ুলী ও পৃথিবী এবং 


করেছি ছয় দিনে, আমাদেরকে “কোন 
ক্লান্তি স্পর্শ করেনি” 


আলোচনা 

এ আয়াতগুলো থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া 
যায় যে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় 
(২৯:২০), সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এক 
আল্লাহতাআলা তার ইচ্ছায় এক 
মহাশক্তির (২৪:৩৫), (জ্যোতির ওপর 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। 
গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। 
৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


৬ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


€ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। 

গ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয়। 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। 


আত-তাওহীদের আহক হবার নীতিমালা 
“বদির ৬ মালে পাক হতে তোতা 


অজ্ঞাত সময়ে আকাশমগ্ডলী ও 
পৃথিবীকে (২:১১৭) অনস্তিত থেকে 
অস্তিতে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেন। 
সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টিকে 
অস্তিত দানের পূর্বে (২:১১৬) 
আকাশমগুলী ও পৃথিবী আল্লাহর অসীম 
শক্তির মাঝে বিলীন ছিল। আল্লাহর 
ইচ্ছায় (১০:৩) নিয়ন্ত্রিভাবে এই 
শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে । সৃষ্টির শুরুতে 
আকাশমপগ্ডলী ও পৃথিবী (২১:৩০) 
ওতপ্রোতভাবে একত্রিত অবস্থায় ও 
একই রূপে বিরাজ করছিল। একদিন 
মহান স্রষ্টা যখন সৃষ্টিকে প্রকাশের ইচ্ছা 
করেন তথন থেকেই সৃষ্টিকালীন-দিনের 
সূচনা ঘটে । পরবর্তীতে (৫০:৩৮) 
পর্যায়ক্রমে ছয়দিনে (এখানে ছয়দিন 
বলতে সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত অতিক্ষুদ্র 
অথবা অতি বৃহৎ অথবা অতি ক্ষুদ্র ও 
অতি বৃহৎ ছয়টি পর্যায়ক্রমিক 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


সৃষ্টিকালীন সময়কালের সমাহার 
বুঝতে হবে ।) বিভিন্ন পরিবর্তন ও 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আকাশমগুলী, 
ড় এবং এদের মধ্যে অবস্থিত দৃশ্য 
ও অদৃশ্য সমস্ত কিছু সৃষ্টির বিষয়ে 
পূর্ণতা দান করেন। এরপর থেকে 
(২৯:১৯) আল্লাহতাআলার ইচ্ছায় ও 
নিয়ন্ত্রণে সৃষ্টিকালীন ছয়দিনে সৃষ্ট 
অদৃশ্য বিষয়সমূহ দৃশ্য অবস্থায় এবং 
দৃশ্য বিষয়সমূহ অদৃশ্য অবস্থায় 
রূপান্তরিত হচ্ছে অথবা নব নব 
অবস্থায় পরিগঠিত হচ্ছে মাত্র । 


১. আল-কুরআন, সুরা আল-হাশর, 
৫৯:২৩-২৪ 

২. আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, 
২:১১৬-১১৭ 

+ আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৩ 

+ আল-কুরআন, সুরা আল-আম্বিয়া, ২১:৩০ 

৫ আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ৩৫:১৩ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-আনকাবুত, 
২৯:১৯-২০ 

" আল-কুরআন, সুরা কফ, ৫০:৩৮ 


বড় হওয়ার স্বপ্ন ও পরিকল্পনা 


প্রিয় শিক্ষার্থীরা, কেমন আছো? আশা করি সকলে ভালো 
আছো । অবশ্যই, ভালো থাকাই কাম্য । 

সুহৃদ বন্ধুরা, আজ তোমাদের সাথে একটু খোলামেলা 
আলোচনা করতে চাই। কারণ তোমরাই আমাদের স্বগ্র। 
আমাদের ভবিষ্যৎ। তোমরাই হবে আগামী দিনের সোনালী 
মানুষ । সমাজ ও জাতি তাকিয়ে আছে তোমাদের পানে । 
তোমাদের যোগ্য নেতৃতেই গড়ে উঠবে সুন্দর-সমৃদ্ধ সমাজ। 
জাতি ফিরে পাবে ন্যায় ও ইনসাফ । 

সুতরাং তোমাদেরকে জাতির প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে 
আসতে হবে। নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। 
পরিণত করবে। সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। 
তোমাদের ওপরই আশার বাতিঘর নির্মিত হয়ে আছে। 
তোমরা যদি একটু অসতর্ক হও, সামন্য অবহেলা করো, 
আর গাফলাতির নিদ্রায় বিভোর থাকো, তাহলে নিমিষেই এ 
বাতিঘর ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে । তাই, তোমাদেরকে 
আরও অনেক সচেতন ও দায়িতশীল হতে হবে। 

প্রিয় তালেবে ইলম! তোমাকে বড় হতে হবে । তুমি অনেক 
বড় হবে, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় 
করুক, এই দুআ করি। কিন্তু বড় হওয়ার পূর্বে তোমাকে 
বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে। পরিকল্পনা গ্রহণ করতে 
হবে। 

তুমি কত বড় হতে চাও? 

তুমি কার মত হতে চাও? 

কি তোমার লক্ষ্য? কোথায় তোমার গন্তব্য? 

এসব পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করতে হবে। সে হিসেবে 
তোমার চলার পথ ও গতি নির্ধারিত হবে। সে অনুপাতেই 
তোমাকে পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। মনে করো, তুমি 
দোকানে যাবে চা-নাত্তা খাওয়ার জন্য। তখন তোমার 
পকেটে ৫০ টাকা থাকলেও যথেষ্ট । কিন্তু যখন শহরে যাবে 
তখন তোমাকে অন্তত শতাধিক টাকা সাথে রাখতে হবে। 
আর যদি ঢাকা যেতে চাও, তাহলে তোমাকে অন্তত হাজার 
টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। 

ঠিক তেমনি তুমি যদি একজন সাধারণ শিক্ষক হতে চাও, 
তাহলে তোমাকে যতটুকু মেহনত করতে হবে, তার চেয়ে 
অনেক বেশি মেহনত করতে হবে, যদি তুমি একজন দক্ষ 
মুফতি ও বিজ্ঞ মুহাদ্দিস হতে চাও । 

অনুরূপ তুমি যদি একজন দীনের দায়ী হয়ে প্রসিদ্ধ 
আলোচক হতে চাও, তাহলে তোমাকে যতটুকু মেহনত 


তুমি একজন জাতির নেতৃতৃদানকারী আলেমে দীন হতে 


চাও। তেমনি তুমি যদি জাতীয় পর্যায়ের একজন শীর্ষ 
আলেম হতে চাও, তাহলে তোমাকে যত চেষ্টা-কোশেশ 
চালিয়ে যেতে হবে, তার চেয়ে শতগুণ বেশি চেষ্টা-কোশেশ 
চালিয়ে যেতে হবে, যদি তুমি আন্তর্জাতিক মানের আলেমে 
দীন হতে চাও । 

হে প্রিয় ছাত্র! আজ তুমি পরিকল্পনা করতে পারো । আজ 
তুমি সংকল্পবদ্ধ হতে পারো ৷ আমি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম 
আলেম দীন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.)- 
এর মত একজন সর্ব জ্ঞানের অধিকারী আলেমে দীন হবো । 
অতঃপর যথাসাধ্য মেহনত-কোশেশ চালিয়ে যাও। তাহলে 
আল্লাহ তাআলা তোমাকে অবশ্যই তার মত বড় আলেম 
দীন বানাবেন। এটি আল্লাহর নিকট কোন ব্যাপারেই না। 
আল্লাহার নিকট সবকিছু সহজ। আল্লাহর দয়া অসীম। 
মানুষ তার কাছে যা চায়, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। 
র সম্পর্কে মানুষ যেমন ধারণা পোষণ করে, তিনি তার 
সাথে তেমন আচরণ করেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ 
বলেন, 
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89১5 ৬৭ 
“হযরত আবু হুরায়রা (োযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দাহ 
আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে, আমি তার জন্য 
তেমনই । সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গী 
হয়ে যাই। যে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও 
তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর সে যদি আমাকে সভা- 
সম্মেলনে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাকে এর চেয়ে উত্তম 
মাহফিলে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে 
এলে আমি তার দিকে এক বাহু এগিয়ে যাই । সে আমার 
দিকে এক বাহু এগিয়ে এলে আমি তার দিকে দুই বাহু 
এগিয়ে যাই । সে আমার দিকে হেটে এলে আমি তার দিকে 
দৌড়ে যাই ।” (তিরমিযী শরীফ: ৩৫২৭) 
প্রিয় বন্ধুরা, আমরা যদি নিজের জীবনকে সফল ও স্বার্থক 
করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে 


জানুয়ার'২০ ______াাান্লার্্্লল্্। আত্তার্তহীদ ৪ 


হবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিকল্পিতভাবে সাজাতে হবে। 


আশ্চর্যান্িত হয়ে বলেন, আমি মনে করতাম আপনি হয়ত 


অতএব, এসো, সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন গঠনের স্বপ্ন দেখি 
এবং তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আল্লাহ 
আমাদেরকে তাওফীক দান করুন, আমীন। 

প্রিয় তালিবুল ইলম, তোমাদের চলার পথটি খুব বেশি মসৃণ 
নয়, অনেকটা কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে চলার ক্ষেত্রে অনেক 
বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখিন হতে হয় । অনেক সমস্যায় জরজরিত 
হতে হয়। তোমাদের সেই সমস্যাগ্তলো আমাদেরকে শেয়ার 
করো। যথাসম্ভব আমরা তোমাদেরকে সহযোগিতা করার 
প্রয়াস পাব, ইনশা আল্লাহ। ভালো থেকো । সুস্থ থেকো। 
এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মণে বিদায় নিলাম । 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


শিক্ষা পরামর্শ 


উত্তর দিচ্ছেন: সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


প্রশ্ন: কে) হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি তো শত-সহস্র 
কিতাব লিখেছেন । এতগ্তলো কিতাব লিখতে গিয়ে কতখানা 
কিতাব অধ্যয়ন করেছেন? তখন তিনি বলেছিলেন, আমি 
তিনজন “কুতুব মেহামনীষী)-কে অধ্যয়ন করেছি। সে 
তিনজন “কুতুব কারা ছিলেন? এবং তিনি তাদেরকে 
কিভাবে অধ্যয়ন করে ছিলেন? 


প্রশ্ন: খে) হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.) শিক্ষার্থীরা দক্ষ আলেম হওয়ার জন্য ৩টি উপদেশ 
দিয়েছিলেন। যেগুলো সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এই তিন 
উপদেশের ওপর কেউ আমল করার পরও যদি দক্ষ আলেম 
না হয়, তাহলে তার দায়-দায়িতক আমার ওপর । সেগুলো কি 


কি? জানালে উপকৃত হবো । 
মুহাম্মদ সুহাইল 
ছাত্র ৩য় বর্ষ, শর্টকোর্স বিভাগ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


উত্তর: (ক) মূলত বিষয়টি থানবী (রহ.)-এর বিভিন্ন কিতাবে 
এসেছে। এক কিতাবে তিনি বলেন, আমার নিকট 
হায়দরাবাদ থেকে মাওলানা আবদুল হাই (রহ.) দেখা 
করতে এসেছেন। তিনি সেখানকার আরবি প্রভাষক 
ছিলেন। একবার আমি তাকে বললাম, আমি কেবল দরসী 
কিতাবগ্তলোই পড়েছি। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন কিতাব 
পড়িনি। হ্যা, একান্ত প্রয়োজন হলে জরুরি বিষয়গুলো 
প্রয়োজনীয় কিতাব থেকে দেখে নিয়েছি। তখন তিনি 


হাজার হাজার কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন। অন্যথায় 
এতগ্তলো কিতাব লিখা কিভাবে সম্ভব হলো? তখন থানবী 
(রহ.) বলেন, এই সবগুলো আমার শ্রদ্ধাভাজন 
শিক্ষকমণ্ডলীর বরকত! জরুরি বিষয়গুলো কানে পড়ে 
গিয়েছিল, যা গভীর অধ্যয়নের কাজ দিয়েছে। তিনি আরও 
বলেন, পাঠ্য জীবনে আমার স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো ছিল 
না। তাই, অত বেশি অধ্যয়ন করতাম না। কেননা যেহেতু 
স্মরণ থাকতো না তাই অধ্যয়নও বেশি করতাম না। 
(কালিমাতুল হক: ৩৬) 

অন্য কিতাবে এভাবে এসেছে যে, থানবী (রহ.) বলেন, 
আমি তত বেশি অধ্যয়ন প্রিয় ছিলাম না। কেননা কেবলমাত্র 
অধ্যয়নকেই মূল লক্ষ্য মনে করতাম না। আমলের জন্য 
যতটুকু ইলমের প্রয়োজন তার জন্য নিজের আকাবিরদের 
ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। কুরআন-সুন্নাহর যে ব্যাখ্যা তারা 
বলতেন তা অন্তর কবুল করতো এবং সন্তষ্টচিত্তে মেনে 
নিত । (তুহফাতুল ওলামা, ১/৩৩৫) 

আরেক কিতাবে এসেছে, এক ব্যক্তি থানবী (রহ.)-কে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো শত-সহস্র কিতাব লিখেছেন। 
কত কিতাব অধ্যয়ন করেছেন? তার উত্তরে তিনি বলেন, 
আমি কয়েকটি কিতাব অধ্যয়ন করেছি। তাদের নাম হলো, 
(১) মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ মাহাজিরে মক্কী (রহ.)। 
(২) হযরত মাওলানা এয়াকুব নানুতবী (রহ.)। (৩) হযরত 
মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রেহ.)। 

এই কিতাবগুলো আমাকে অন্যান্য কিতাব থেকে বিমুখ করে 
দিয়েছে । যেমন- কবি বলেন, 


(8০-41-0158 
-৯811৯8৯৬ 
তুমিই স্পষ্ট কিতাব । যার অক্ষর দ্বারা গুপ্ত রহস্য উদঘাটিত 

হয়। (মোজালিসে হাকিমুল উম্মাত, পৃ. ১০১) 

তাদেরকে অধ্যয়ন করার অর্থ তাদের সান্নিধ্যে সময় 
কাটানো । তাদের সুহবত-সংশববে থেকে তাদের হাল-চাল, 
কর্মকাণ্ড এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে নিজের জন্য উত্তম পাথেয় 
হিসেবে গ্রহণ করা । থানবী রেহ.) এই তিন বৃর্ষগ ব্যক্তিত্বের 
সুহবতে ছিলেন। তাদের আদর্শে আদর্শবান হয়েছেন । 
তাদের দেয়া কুরআন-সুননার ব্যাখ্যাগ্তলো তিনি আত্মস্থ 
করেছেন । এগুলোর আলোকেই লেখা-লেখি করেছে। 

উত্তর: (খ) থানবী (রহ.) বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি শুধুমাত্র 
চারটি বিষয়; অধ্যবসায়ের সাথে মেনে চলে তাহলে সে দক্ষ 
ও যোগ্য আলেম হওয়ার দায়-দায়িতু আমার ওপর । তার 
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কাছে পাঠ্য বিষয় স্মরণ থাকুক বা না থাকুক । সেখান থেকে 

তিনটি বিষয় অতি-আবশ্যকীয় । 

১. দরসে যাওয়া পূর্বের সামনের সবক অধ্যয়ন করে 
যাওয়া। 

২. মনযোগ সহকারে শিক্ষকদের দরস (বুঝে-শুনে) গ্রহণ 
করা। 

৩. দরসের পর পঠিত বিষয়টি নিজের যবান দিয়ে একবার 
তাকরার করা । 

অর্থাৎ সাথীদের সাথে মৌখিক আলোচনা করা । সাথে 

আরেকটি বিষয় যোগ করতে পারলে ভালো হয়। সেটি 

হলো, পূর্বের পঠিত বিষয়গুলো নিয়মিত অধ্যয়নে রাখা। 

এই বিষয়টি করতে পারলে ভালো, করা জরুরি নয়। 

প্রয়াজন হবে না, অতিরিক্ত মেহনতও করতে হবে না। 

(আনফাসে ঈসা, ২/৫৭২) 

প্রশ্নঃ (ক) যখন কিতাব পড়ি তখন স্মরণ থাকে। কিন্তু 

পড়ার পর উঠে গেলে ভুলে যাই । এর কারণ কী? এবং তার 

থেকে বাচার উপায় কী? 


প্রশ্ন: খে) অধয়্যন করতে বসলে পড়া-লেখায় মন বসে না। 
মন এদিক-সেদিক চলে যায়। এর কারণ কী? এবং তার 
থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? 


উত্তর: (ক) পড়াগুলো বারবার পড়ুন। একবার পাঠ কর 
পর যখন স্মরণ হচ্ছে না, তখন কিতাব উল্টিয়ে তা আ 
দেখে নিবেন। তাতে সময় বেশি নষ্ট হবে না। শুধু দেখ 
সময় ব্যয় হবে । কিন্তু এই “পুনরায় দেখা" স্মরণ র 
ক্ষেত্রে অনেক বেশি কাজ দেবে । বারবার পড়লে পড়া 
স্মরণও থাকে এবং মনেও রাখা যায়। ইমাম বোখারী 
(রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভুলে যাওয়ার ওষুধ কী? 
তখন তিনি বলেছিলেন, কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করে 
রাখা অর্থাৎ বারবার কিতাব দেখা । 
| ও ৮05০] ২০9১০ ০০ ৫০৬ প5১০০ ৬০৬] 0০ 
25৮ এ ৬৩৪৭ জা ০৬৯৮৭ ৩০ ৬০১০ 
(৮1০ এ] ০1৬ ৩০৮ /৮০১ ৮ 


আর দ্বিতীয়ত পাপ মুক্ত জীবন গড়ার চেষ্টা করা। তাতে 
ইলমের বরকত অর্জন করা যায়। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 


যখন তার উত্তাদ ইমাম ওয়াকী (রহ.)-কে স্মৃতিশক্তি লোপ 
পাওয়ার অভিযোগ করলেন, তখন তিনি এঁতিহাসিক দুটি 
কবিতা বলেছেন, 


৬৮৯৪৯ ুতীঁ এপ্রিল 
26-89-5108 
25580210225 
০৮9: €)4/১৪_53 
“আমি আমার শায়খ) ওয়াকীকে আমার খারাপ স্মৃতিশক্তির 
ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে বলে 
ছিলেন, আমি যেন পাপকাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখি । 


তিনি বলেন, আল্লাহর ইলম হলো একটি আলো এবং 
আল্লাহর আলো কোন পাপচারীকে দান করা হয় না।' 


উত্তর: (খ) এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। এটি দূর করার 
জন্য নিম্নোক্ত দুআটি নিয়মিত পড়বেন, 
১১৫2৪ 03 এ৪ ১১৮ ০৮০৪ 5 55 4৪১০৪ ৩ 
৮ ০৬৪৪ ০০০ ৮৪০৩ ০০ ১১০০ 91৮৬। 
“ইয়া রব! আমি আপনার নিকট শয়তানের যাবতীয় 
ওয়াসওয়াসা থেকে আমি মুক্তি কামনা করছি, সে যেন 
আমার ধারে-কাছেও আসতে না পারে । হে আল্লাহ, আমি 
মনের সন্দেহ ও কাজের কিক্ষিপ্ততা থেকে মুক্তি কামনা 
করছি । 
অমনোযোগিতার চিকিৎসা হিসেবে ওলামায়ে কিরামগণ 
বলেছেন, মন বসুক আর না বসুক জোরপূর্বক কাজ করতে 
থাকতে হবে । তাহলে ধীরে ধীরে মন বসে যাবে । এ ছাড়া 
ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলতের ওপর বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা 
করে এ ইলমকে নিজের কাছে অধিক আকর্ষণীয় করে 
তোলার চেষ্টা করতে হবে । মানুষের স্বভাব হলো, ইন্সিত 
বিষয়ের প্রতি এমনিতেই আগ্রহী হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে 
ল্লাহর দরবারে দুয়ার প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি 
কাবিরগণের জীবন-চরিত ও ঘটনাবলি অধ্যয়ন করা 
অধিক উপকারী হবে । 
অতএব পড়া-শোনায় মনোনিবেশ করুন। মন দিয়ে পড়ুন। 
এটা কখনো ভাববেন না যে, “মন বসা" ইচ্ছাধীন নয়। এটা 
সম্পূর্ণ মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ভিতরের বিষয়। কেউ 
হিম্মত করলেই আল্লাহ তাআলা তাকে তাওফীক দান 
করেন। 
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সাথে সাথে অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা ও ব্যস্ততা কমাতে হবে এবং 
ইলমের সঙ্গে সম্পর্ক ও মহাব্বত গভীর করতে হবে । তাতে 
ইলমের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে । আর যদি ইলমের 
প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা না থাকে, তাহলে তখন আল্লাহর কথা 
স্মরণ করে সবর ও ধের্ষের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবেন। 
এভাবে কাজ করতে থাকলে এক সময় আল্লাহ তাআলা 
জীবনকে কর্মোদ্দীপনায় পূর্ণ করে দেবেন এবং উদ্দীপনাহীন 
সময়েও কাজ করে যাওয়ার হিম্মত দান করবেন । 


ঘোষণা 
(সমস্যা নিয়ে আর নয় অস্থিরতা, 


সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা) 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনাদের সহযোগিতা ও 
ও সৃজনশীল সাহিত্য পত্রিকা মাসিক আত- 
তাওহীদে নিয়মিত বিভাগ “শিক্ষার্থীদের পাতা 
ও শিক্ষা পমার্শ' চালু করা হয়েছে। উক্ত 
বিভাগে একদিকে থাকবে আপনাদের জন্য 
নিয়মিত দিক-নির্দেশনা মুলক প্রবন্ধ । 
অপরদিকে থাকবে আপনাদের সমস্যা-সমধান 
নিয়ে শিক্ষা পরামর্শ । 

অতএব এখন থেকে সমস্যা নিয়ে আর নয় 
অস্থিরতা, সমাধানই হোক আমাদের অগ্রযাত্রা* 
শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাবো উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
পথে । সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক যে কোন সমস্যা 
আমাদের নিকট লিখুন এবং টেনশানমুক্ত 
জীবন গড়ুন। আমরা আপনার সমস্যা 
সমাধানে সচেষ্ট থাকবো এবং অতিদ্রুত সময়ে 
যথার্থ সমাধান পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করবো, 
ইনশা আল্লাহ । আল্লাহই তাওফীকদাতা। 

যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
শিক্ষার্থীদের পাতা ও শিক্ষা পরামর্শ বিভাগ 
মাসিক আত-তাওহীদ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 
ই-মেইল: 1)11991110001022)291011.007) 


আল-জামিয়ার দিন-রাত 
[পৃ. ৪৮-এর দ্বিতীয় কলামের পর] 


সীরাত প্রতিযোগিতা সেমিনার অনুষ্ঠিত 
৭ ডিসেম্বর ২০১৯ (বিবার) জামায়াতে সিওমের 
শ্রেণিকক্ষে জামায়াতে দুয়ামের উদ্যোগে আরবি সীরাত 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেছেন 
য়ার প্রধান পরিচালক ও শাইখুল হাদীস আল্লামা 
মুফতি আবদুল হালীম বোখারী দো. বা.)। বিশেষ 
অতিথি ছিলেন আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া (দা. 
বা.) ও আল্লামা আবু তাহের নদভী (দা. বা.) | বিচারক 
ছিলেন আল্লামা মনজুর ছিদ্দিক (দো. বা.) ও আল্লামা 
মুহসিন আমিন (দো. বা.)। সার্বিক তন্তাবধানে ছিলেন 
জামায়াতে দুয়ামের তত্তীবধায়ক, প্রখ্যাত আরবি 
সাহিত্যিক বন্গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা জাফর ছাদেক (দা. 
বা.)। সভাপতি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, আমি এ 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট 
সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সর্বোচ্চ মেহনত করে 
এ ধরণের অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে। ছাত্ররা যেভাবে 
বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় বক্তব্য দিয়েছে এটা তাদের অন্তরে 
আরবি ভাষার প্রতি গভীর ভালবাসার উজ্জল প্রমাণ । 
হুজুর আরও বলেন, কলেজ-ভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটরা বলে 
থাকে, ইংরেজি ইন্টারন্যাশনাল ভাষা । কিন্ত আমি 
আরবি হলো ওভার ইন্টারন্যাশনাল ভাষা । কারণ এটি 
ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের ভাষা । হুজুর 
ছাত্রদের আরবি ভাষার পারদরশশীতা অর্জনের জন্য 
ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে বক্তব্য সমান্তি করেন। 
অনুষ্ঠানে ছাত্ররা মোট তিনটি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণ করে। 

(ক) ই'দাদি তথা প্রস্তুতিমূলক বক্তৃতা । 

(খ) ইরতেজালি অর্থাৎ লটারির মাধ্যমে বিচারক কর্তৃক 
নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা । 
(গ) নবীজি সে.)-এর সীরতের ওপর উম্মুক্ত কুইজ 
প্রতিযোগিতা । 
অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা 
হয়। অবশেষে জামিয়ার সহকারী পরিচালক আল্লামা 
আবু তাহের নদভী সাহেব (দো. বা.) দুআ ও 
মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। 


জানুয়ারি'২০7::::::। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


সপ্হতাক ত্াল্পনযা সীর খলীলুর রহমান আল 
মাদানী রেহ.) আর নেই; শোকাহত জামিয়া 
১২ ডিসেম্বর ২০১৯ (বৃহস্পতিবার) রাত ১২:৫০ মিনিটে 


জামিয়ার প্রবীণ উস্তাদ, বিশ্ববরেণ্য আরবি সাহিত্যিক 
আল্লামা মীর খলীলুর রহমান আল মাদানী (রহ.) ইন্তেকাল 
করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। 
ত্যাগ করেন । তার ইন্তেকালের খবর ছড়িয়ে পড়লে জামিয়া 
জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে । ওই দিন দুপুর ২টায় 
জামিয়ার মসজিদ সংলগ্ন মাঠে তার জানাজার নামায 
অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জামিয়ার প্রধান মুফতি 
ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ সাহেব (দা. বা.) 
জানাজা শেষে মাকবারায়ে আজিজিতে তাকে সমাহিত করা 
হয়। মৃত্যুকালে হুযুরের বয়স হয়েছিল ৬৬বছর। তিনি 
৪ছেলে, স্ত্রী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। জানাজার পূর্বে 
সংক্ষিপ্ত বয়ানে জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বোখারী (দো. বা.) বলেন, আল্লামা মীর খলীলুর 
রহমান আল মাদানী (রেহ.) ছিলেন আরবি ভাষার একজন 
পণ্তিত ও বড় মাপের সাহিত্যিক । ১৯৮৮ সাল থেকে প্রায় 
৩২ বছর পটিয়া মাদরাসার উচ্চতর ফিকহ, তাফসীর ও 
আরবি সাহিত্যের একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তার 
মৃত্যুতে জামিয়ায় বড় শুন্যতা বিরাজ করছে। এ শুন্যতা 
পুরণ হবে না। আল্লামা মুফতি আবদুল হালিম বোখারী 
সাহেব (দা. বা.) জামিয়ার সকল ছাত্র-শিক্ষকের পক্ষ থেকে 
তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং 
শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। 
ক্ষণজন্মা রসবোধসম্পন্ন আল্লামা খলীলুর রহমান আল 


জানুয়ারি'২০ 


মাদানী (রহ.) ছিলেন ভয়ভীতিহীন ঈমানী বলে বলিয়ান 
একজন প্রাজ্ঞ ইসলামি ব্যক্তিত্ব । যিনি সর্বদা ইনসাফ ও 


খ সত্যের পক্ষে কথা বলতেন নিঁভীক কণ্ঠে । সজীব কণ্ঠের 
.. অধিকারী প্রাণবন্ত একজন মানুষ ছিলেন তিনি । ছাত্রদের 


অনুপ্রেরণা যোগাতেন। উদ্বুদ্ধ করতেন । উজ্জিবীত করতেন। 


তাদের গ্নেহ ও ভালবাসায় আপন করে নিতেন। তার 


্ মৃত্যুতে আমরা আবারও মুরব্বি হারা হলাম । মুসলিম উম্মাহ 


আরও একজন বিরল প্রজ্ঞাবান বধীয়ান আলেমে দীনকে 
হারালো । আরবি সাহিত্যের এই প্রবাদ পুরুষকে মুসলিম 
উম্মাহ আজীবন স্মরণ করবে । তিনি বেঁচে থাকবেন তাদের 
হৃদয়ের মনিকোঠায় । তার মৃত্যুতে মুসলিম উম্মাহর জীবনে 
সৃষ্টি হয়েছে এক গভীর ক্ষত। দেশ মাতৃকার এই বরেণ্য 
আলেমের অস্রান স্মৃতি তাদের বেদনার্ত করবে। হে আল্লাহ! 
আপনার প্রিয় বান্দাকে রহমতের শীতল ছায়ায় আবৃত করে 
চিরস্থায়ী জান্নাতের মেহমান করে নিন । আমিন। 


প্রতিযোগিতা সেমিনার অনুষ্ঠিত 


২৭ নভেম্বর ২০১৯ (বিবার) জামায়াতে হাপ্তুমের 
কচিকাচাদের আরবি ভাষায় পারদর্শী করার লক্ষ্যে একটি 
আরবি সীরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে সভাপতিতৃ 
করেন, জামিয়ার প্রবীণ উত্তাদ মাওলানা কলিমুল্লাহ (দা. 
বা.)। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস 
আল্লামা মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া (দা. বা.) ও আল্লাম আবু 
তাহের নদভী (দা. বা.) প্রমুখ । বিচারক ছিলেন আল্লামা 
মনজুর ছিদ্দিক (দা. বা.) আল্লামা সাবের মাসুম (দো. বা.) ও 
মাওলানা ইবরাহিম খলীল (হাফিযাহুল্লাহ)। প্রধান অতিথি 
তার বক্তব্যে বলেন, আমাকে যখন অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত 
দেওয়া হয়, ভেবে ছিলাম এটি গতানুগতিক কোন অনুষ্ঠান । 
এখানে এসে এ ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান দেখে আমি মনে করি 
এ ধরণের অনুষ্ঠান ছাত্রদের যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে 
তুলতে সহায়ক হবে। ছাত্ররা মোট তিনটি বিষয়ে 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। কে) আরবি বক্তৃতা । 
(খ) আরবি কথোপকথন । গে) আরবি সংবাদ পরিবেশন । 
কচিকাচাদের এই অনুষ্ঠান সকলকে মুদ্ধ করেছে। অনুষ্ঠান 
শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করা 
হয়। 


তথ্যসূত্র: আবদুর রহমান বিন ইউনুছ 


)॥ আত্তান্তহীদ ৪৬ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জর ক্যাসার কি? 
জক্যাসার কেন হয়? 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 

জর ক্যান্সার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য । 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয় । . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে । 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালবধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যালার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁষধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 
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রোগী দেখার সময় : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত শুক্রবার বন্ধ) । 


পরিচালক, নূরানী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। 


কার্যালয় পরিচালক নূরানী 
শাহ আজিজ সেন্টার আল-জামিয়া রোড, পটিয়া, ট্টথাম। ০১৮১৯-১১ ১৮ ৯৫ 


